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মিল্ক, মুসলমানদের অনন্য সাধারণ জাতীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর সমাগত | ঈদ মানে খুশী, ঈদ মানে 


আনন্দ । মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে যারা রামাযানকে অতিবাহিত করেছে ঈদ তাদের জন্য । এক 


ধোখঠাগাদদ মাস সংযম সাধনার মাধ্যমে মুমিনগণ আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা চালান, ঈদুল ফিতর তারই পূর্ণতার 


সায়ার, 


সুসংবাদ । ইন্দ্িয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, কলুষ, অন্যায়, মিথ্যা, অনাচার থেকে পরিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির পথে 
প্রত্যাবর্তনের সাধনার পর আসে ঈদ | মানব জীবনকে ন্যায়, সত্য, মানবিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধের অর্থে 
প্রবাহিত করাই ঈদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য । মহানবী (সা.) বলেন, 


হুক 155 ।প5 5৫ সত 
(৩০৩৪7851758 (5 ০৩৪০1) 


প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ" (সহীহ আল-বুখারী, 
১খ, পৃ. ৩২৪) | 

এ দিন আনন্দ-উৎসবে ধনী-দরিদ্র, ছোটবড় সকলে মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার দিন | এ দিনে 
সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ দুস্থ, অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন ফিতরা | ফেতরার উদ্দেশ্য 
হল দারিদ্ব্যের কারণে যাতে কেউ আনন্দ হতে বঞ্চিত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান | উত্সবের সাথে 
সম্পদ বন্টনকে সমন্বিত করে দেওয়ায় ঈদ হয়ে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও মহীয়ান ৷ হযরত 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রাযি.) বলেন, 
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'রাসূলুল্লাহ সো.) মুসলমান কৃতদাস, আযাদ পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের ওপর 
সাদাকায়ে ফিত্র এক সাআ খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওনা 
হবার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন ।' 

“হযরত ইবন আববাস (রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদাকায়ে ফিত্র হচ্ছে 
অনর্থক কথা ও অশ্রীল ব্যবহার হতে রোযাকে পবিত্র করার এবং গরীবদের (মুখে) অন্ন 
দেয়ার জন্য” (মিশকাত আল-মাসাবীহ, পৃ. ৪০৮-৯, হাদীস : ১৮১৫ ও ১৮১৮] | 

এমন একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবারের ঈদুল ফিতর আমরা উদযাপন করছি যখন জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গভীর সংকট ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। মায়ানমার, 
আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, চেচনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মিরসহ বিভিন্ন মুসলিম জনপদ 
পরাশক্তির অস্ত্রের থাবায় ছিন্নভিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত | নিরাপত্তাহীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত মুসলমানদের 
জীবন, সম্পদ ও মর্যাদা । ঈদুল ফিতরের আনন্দের মুহূর্তে এসব দুর্দশাগ্রস্থ মযলুম মানুষের কথা যেন 
আমরা ভুলে না বসি। পৃথিবী আজ জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল- নানাবিধ বিভক্তি ও সংঘাতে 
সংকটাপন্ন ৷ এই সংকটকাল উত্তরণের জন্য সহিষ্ণুতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের প্রসারের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের 


মৈত্রীচেতনা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে । 

আসুন! পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরকে সামনে রেখে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশ্ব মানবের সুখ-শান্তি, 
সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করি । কামনা করি হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এবং 
জুলুম হতে মুক্তি পাক সব মানুষ; ইসলামের সুমহান আদর্শ সকল পাপ দগ্ধ চিত্তকে আলোকিত করুক; 
অবসান ঘটুক আমাদের দেশ ও সমাজের সকল অস্থিরতা ও অসঙ্গতির । সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূরীভত 
হয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হোক | একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠুক 


আমাদের প্রিয় জন্ম্ভমি, আমাদের বাংলাদেশ । সকলের জীবনে সুনিশ্চিত হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি । হাসি- 
খুশি ও আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ ৷ সবাইকে পবিত্র ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক আস 
সালাম | জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরদী কণ্ঠে ধ্বনিত ঈদুল ফিতরের এটাই সারবত্তা ও 
মর্মভাষ্য | 


“ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ 
তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ 
তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ 

দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ'__ 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
সেপ্টের"১১+7::: 0 আত্তর্জহীদ ২ 
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সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে শাওয়াল 

হজের প্রধান মাসসমূহের মধ্যে শাওয়াল একটি 
মহিমান্বিত মাস | এটিকে ফিতরের মাস বলা 
হয়। এ-মাসে ইদ ও গোনাহ মাফের দিন 

রয়েছে । হাদিসে এসেছে, ৫ 8 
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“আনস (রোঘিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ইদের 
দিন আসলে আল্লাহ তাআলা নিজের সৎ 
বান্দাদের নিয়ে গর্বভরে ফেরেশতাদের বলেন, হে 
ফেরেশতা! সেসব শ্রমিকের প্রতিদান কী হওয়া 
উচিৎ, যে তার কাজ পুরো করে'? তারা বললেন, 
হে প্রভু! তাদেরকে প্রতিদান হলো তাদের 
পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া । আল্লাহ 
বলেন, “হে ফেরেশতারা! আমার এসব বান্দা ও 
গোলামদের প্রতিদান কী দেওয়া যেতে পারে যারা 
আমার ফরয যা তাদের ওপর দায়িত্ব ছিলো 
পালন করছে, অতঃপর বের হয়ে আমার কাছে 
ডেকে ডেকে দুআ করছে । আমার সম্মান, আমার 
প্রতাপ, আমার মযাদা, আমার পরাক্রম ও 
উচ্চাসনের শপথ! আমার তাদের প্রার্থনা কবুল 
করে নেবো" তিনি আরও বলেন, “ফিরে যাও! 
তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম, তোমাদের পাপকে 
পুণ্য দ্বারা বদলে দিলাম ৷ (আনাস রাযিয়াল্লাহু 
না বলেন, সত্যিই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ি 


হাট লি তর আলে রন 


ইদের 1 দিন ইদগাহে রওয়ানা হবার পূর্বে কিছু 
খেয়ে নেওয়া সুন্নত । আল্লাহর ২ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম বেজড় কয়েকটি খেজুর 
খেয়ে নিতেন । 

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আল-বুখারির 
বর্ণনা এরকম এসেছে । আল-হাকিম বর্ণনা 


02177 
“ওতবা ইবন হুমায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি (নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ৩ বা ৫বাণ্টি 
কিংবা কম-বেশি খেজুর খেতেন ।”* 


সেপ্টেম্বর”১১ 


(০০৫ 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


মুহান্দিসগণ বলেন, খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব__এর 
হিকমত হলো খেজুর মিষ্টান্ন জিনিস | আর মিষ্টি 
সিয়াম পালনে দুর্বল দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে । তা 
ছাড়া শিন্নি আত্মাকে কোমল করে এবং বিশ্বাসখদ্ধ 
মস্তিষ্কের জন্য খুব উপাদেয় । এজন্য বলা হয়, 
ড । 

যদি কেউ শিন্ি খেতে স্বপ্নে দেখে তবে তার 
ব্যাখ্যা হলো সে শিগগিরই ঈমানের স্বাদ ভোগ 
করবে । সে কারণে মধু ও খেজুরের ন্যায় শিনি 
দিয়েও ইফতার করা উত্তম । যদিও খেজুরে 
পুষ্টিগুণ পর্যাপ্ত বিশেষত মদিনার খেজুরে । উপর্যুক্ত 
আলোচনার সারকথা হলো ৩ বা ৫ কিংবা ৭টি 
খেজুর খেয়েই ইদগাহে যাবে । 

এ-মাসের বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মধ্যে 
সহিহে বর্ণনা করেছেন: 


. (১8৫01 (৩৫ 
“আবু আইয়ুব আল-আনসারি রোযিয়াল্লাহু আনহু) 
থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে-ব্যক্তি রমযানে 
সিয়াম পালন করলো, অতঃপর শাওয়ালের ছয় 
তার অনুকরণ করলো, সে তো পুরো জীবন 
সিয়াম পালন করলো ।”* 
যদি সে পুরো জীবন এ-ধরনের সিয়াম পালন 
করে সে-ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য । আর যদি সে 
একমাসেই মাত্র সিয়াম পালন করে তবে তা এক 
বছর সিয়াম পালনের ন্যায় হবে । এ-অর্থেই 
সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি হাদিস 
বর্ণিত হয়েছে, যা ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন ।? 
অন্য একটি বর্ণনায় ড-সহকারে 


এসেছে। তাই এখানে প্রকৃত ধারাবাহিকতা 
উদ্দেশ্য নয়। কারণ এতে ইদের দিনও সিয়াম 
পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে । অতএব মাসের 
প্রথম ও শেষ দিকে সিয়াম পালন করলেও সুষ্ঠ 


৪৮ ৮০. 
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হবে। 

আশ-শীফিয়ির কাছে পছন্দসই হলো মাসের প্রথম 
থেকে লাগাতার পালন করা । আমাদের মতে 
সাধারণভাবে পালিত হবে । 

আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতও অনুরূপ | বরং 
তারা বলেছেন যে, আমাদের মতে তা মাকরুহ 
হওয়া এবং খিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়া 
থেকে অনেক দুরে । 

দুই ইদের দিন গুসল করা সুন্নত বলে ফকিহগণ 
মত ব্যক্ত করেছেন । সম্মিলিন হিসেবে জুমুআর 
ওপর কিয়াস করে এটি প্রমাণের পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হয়েছে৷ এ-প্রসঙ্গে হাকিহ ইবন সাদ থেকে 
একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে__যিনি নবীজির 


সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তবে এই হাদিসটি ছাড়া 
তার ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় না__তিনি 
বলেন, 


602৮2105৩৮5 ঝ14509৫ 


৪9 6%9১ 5০ 
'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
ফিতর-দিবস, আযহা-দিবস ও আরাফা- 
দিবসেগুসল করতেন । 
মুসনদে বর্ণনা করেছেন এমনটি | 
আশ-শুমুন্নি ও ইবন হুমাম বলেছেন, এ-হাদিসটি 
দুর্বল । আন-নাওয়াবি প্রমুখও অনুরূপ মন্তব্য 
করেছেন ।” কিতাব আল-খারকির ব্যাখ্যাগ্রন্থেও* 
এ-হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলেছেন, 
ফাকিহ ইবন সাদ এই দিনসমূহে তার পরিবারকে 
গুসল করতে নির্দেশ দিতেন । তিনি আরও 
বলেছেন যে, হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবন আহমদ 
আল-মুসনদে” ও ইবন মাজাহ+১ বর্ণনা 
করেছেন । 
লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন (৯৫৯- 


১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন দিলির 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি্ ফকিহ ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব 


১ আল-বায়হাকি, শুজাব আল-ইমান, খ. ৫, পৃ. 
২৯০, হাদিস: ৩৪৪৪ 
২ আল-বুখারি, আস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ১৭, হাদিস: 
৯৫৩ 
রি পু 14১-259৫ : 5১৫৮০ ৩৪ 
10৫৫645০201 
'আনাস ইবন মালিক (রাষিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 

বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 
ইদ আল-ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে 
কয়েকটি খেজুর খেতেন । 
ও. আল-হাকিম, আল-মুভ্াদরাক আলা আস- 
সাহিহাইন, খ. ১ পৃ. ৪৩৩, হাদিস: ১০৯০ 

৪ মুসলিম, আস-সাহিহ, খ. ২, পৃ. ৮২২, হাদিস: 
২০৪ (১১৬৪) 

৫ ইবন মাজাহ, আস-সনান, খ. ১, পৃ. ৫৪৭, হাদিস: 
১৭১৫ 
ছি ৮:০৬ তজভ-০1০৮০৩৯০০৩ 
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পুরো বছরের সিয়াম পালনের ন্যায় হবে ।” 
১ ইবন মাজাহ, এাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদিস: 
১৩১৬ 


" আত-তাবারানি, জাল-মবজাম আল-আওসাত, , খ. 
৭, পৃ. ১৮৬, হাদিস: ৭২৩০ 

৮ 'আন-নাওয়াবি, আল-মজয় শরহ আল-মুহাধিযব, 
খ. €, পৃ. ৭ 


৯ শামস আদ-দিন আয-যারকাশি, আশ-শরহ তালা 
সখতাসার আল-খারকি, দার আল-আবিকান, খ. ২, 
পৃ. ২১৫, হাদিস: ৯০৫ 

আহমদ ইবন হাম্বল, আল-ম্বসনদ, খ. ২৭, পৃ. 
২৭৭, হাদিস: ১৬৭২০ 

১১ ইবন মাজাহ, গ্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪১৭, হাদিস: 
১৩১৬ 


[| আত্তার্তহীদ 


ইসলামে মানবাধিকার: 
একটি গৌরবদছীপ্ত সোনালি অধ্যায় 


প্র।ব।স্কা 


বিগত দু'শতাব্দী ধরে পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষকে 


বলেন, একজন নাগরিকের সুনির্দিষ্ট 


জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকারের অস্তিত্ব লাভ 


যে শব্দটি বেশি আলোড়িত করেছে, তা হলো 
মানবাধিকার বা [নম 1২18]715 | পশ্চিমা 
দেশে মানবাধিকার বিষয়টি ১৭৫০ সালে প্রথম 


অধিকারসমূহের ওপর ভিত্তিশীল সমাজের ধারণা 
তুলনামূলকভাবে আধুনিক ধারণা, যা প্রথমত 
মধ্যযুগের সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং 


করে। 
ইসলামে মানবাধিকারের ধারণ 
ইউরোপে মানবাধিকারের ধারণা যে প্রেক্ষাপটে 


উত্থাপন করেন ফরাসি দার্শনিক রুশো । আর 
চৌদ্দশত বছর পূর্বে ধর্ম-বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষ 


দ্বিতীয়ত সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকের আধুনিক রাষ্ট্রের 


উন্মেষ লাভ করে ইসলামের মানবাধিকারের 


একনায়কতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 


মানুষের মৌলিক অধিকারের বাস্তব রূপায়ন 
ঘটিয়েছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। 
মানুষের বঞ্চনা আর বিড়ম্বনার এই এঁতিহাসিক 


উথ্থিত হয়েছে । এর সুস্পষ্ট প্রকাশ [.০০1০-এর 
ফ্রান্সের আইন দর্শনের মানবাধিকারের ঘোষণায় 
এবং আমেরিকার সংবিধানে হয়েছে ।১ 


প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ মানুষের মৌলিক 
মানবাধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ১৯৪৮ সালের 


ইউরোপের মানবাধিকারের পরিভাষা এক বিশেষ 
প্রেক্ষাপটে উম্মেষ ঘটে | হাজার বছরের গৃহযুদ্ধ । 


ডিসেম্বর ৩০ দফা সংবলিত মানবাধিকার সনদ 
ঘোষণা করে । 
মৌলিক মানবাধিকারের ধারণা 
মৌলিক মানবাধিকারের দুটি দিক রয়েছে: এক. 
নৈতিক; যার ভিত্তিতে সমাজে মানুষের একটি 
মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিত, সে মানুষ হিসেবে 
সম্মানের পাত্র । সমাজের অন্যান্য লোকের মতো 
তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সরকারে জন্যও 
অপরিহার্য ৷ সরকারি কর্তা ব্যক্তিদের একথা স্মরণ 
থাকা দরকার যে, একজন মানুষ এবং মানবীয় 
সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই সম্মান ও 
মযাদার অধিকারী । মৌলিক অধিকারসমূহের 
দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে আইনগত | এ অনুযায়ী এসব 
অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া 
উচিত এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা 
রক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত । 
পাশ্চাত্যে মৌলিক মানবাধিকার 
ইউরোপে মানবাধিকারের পরিভাষা চালু হয়েছে 
মাত্র তিন/চারশ বছর পূর্বে। এটা মুলত 
অধিকারসমূহের সে প্রাচীন মতবাদেরই অপর নাম 
যা সর্বপ্রথম গ্রিক চিন্তাবিদ জেনো পেশ 
করেছিলেন । এরপর রোমের বিখ্যাত আইনবিদ 
সিসেরো (01০০০) আইন ও সংবিধানের ভাষায় 
তা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন । ফিডম্যান 


সেপ্টেম্বর*১১ 


রাজাদের একনায়কতন্ত্রী-স্বৈরচারী মনোভাব, 
ভূম্বামীদের জুলুম-নি্যতিন, ব্যক্তিগত জীবনের 
ওপর গিজরি অসহনীয় হস্তক্ষেপ, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
মতভেদ সংক্রান্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাতীয়তাবাদ এবং 
তার সৃষ্ট আঞ্চলিক ক্ষমতাবৃদ্ধির লালসা ইউরোপে 
যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্মানকে আহত 
করেছে, তার জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু 
পদদলিত করেছে এবং স্বরচারী জালিম সরকারে 
সামনে জনগণকে সম্পূর্ণ অসহায় ও অক্ষম করে 
ফেলেছে, তা মানবতার প্রতি সহমর্মিতা 


প্রেক্ষাপট তদ্রুপ নয়। এঁতিহাসিক 
থেকে বিচার করলে দেখা যায় 
মানবজাতির অস্তিত্ব যত প্রাচীন ইসলামে 
মানবাধিকারের ধারণাও তত প্রাটীন । মানুষের 
অষ্টা ও মালিক যে মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য 
আলো, বাতাস, পানি, খাদ্যসহ অন্যান্য অসংখ্য 
প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন, 
অনুরূপভাবে তার সামাজিক জীবন পরিচালনার 
জন্য একটি জীবন ব্যবস্থাও দান করেছেন । এ 
পৃথিবীর প্রথম মানবের জীবনের সুচনা অজ্ঞতার 
অন্ধকারে নয়, জ্ঞানের আলোতে । তাকে 
খিলাফতের পদে সমাসীন করার পূর্বে অধিকার ও 
কতর্যের চেতনাশক্তিও দান করেছিলেন । 
জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে 
সৌজন্যবোধ ও আচরণবিধিও শিখিয়ে দিয়েছেন । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি আদমকে সব 
জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছেন ৷ হযরত 
আদমের (আ.) এ জ্ঞান আংশিক ছিল না। তা 


দেয় । এ পরিস্থিতিতে প্রকৃতিগত অধিকারসমূহের 


ছিল পূর্ণাঙ্গি। নাম শিখিয়ে দেওয়ার অর্থ 


মতবাদ বাস্তবরূপ লাভের স্তরে পৌছতে পৌছতে 
মৌলিক অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র 
ইউরোপে ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট অধিকারসমূহ তা 
আইনগত হেফাজতের আন্দৌলন দিনের পর দিন 
জোরদার হতে থাকে । 

ওপনিবেশিক আমলের অত্যাচার আবার দুই 
দুইটি বিশ্বযুদ্ধে অগ্নেয়ান্্ব ও আণবিক বোমার 
ব্যবহারের মাধ্যমে যখন গোটা বিশ্ব নরকে 
পরিণত হয়েছিল এবং তার লেলিহান শিখা গোটা 
মানবজাতিকে নিজের গহ্বরে নিয়ে গেল | তখন 
ইউরোপে গুঞ্জরিত মানবাধিকারের আওয়াজ 
বিশ্বব্যাপী একটি দাবিতে পরিণত হয় । যার ফলে 


অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং বস্তর প্রভাব-বৈশিষ্ট্য ৷ 
উপকারিতা, ক্ষতি, ব্যবহারের পন্থা এবং তার 
সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরণও পূর্ণরপে জ্ঞাত 
করা হয়েছিল । আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে 
প্রত্যেক নবী-রাসুলকে মানবজাতির প্রয়োজনীয় 
উপকরণসহ প্রেরণ করেন । তার মধ্যে মানুষের 
মৌলিক অধিকারের বিষয়টি শীর্ষস্থানীয় । নবী 
প্রেরণের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টির ব্রমোন্নতি 
সাধিত হয় । আর তার পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় শেষ 
নবীর আগমনের মাধ্যমে এবং তার তিরোধানের 
পর তার শাখা-প্রশাখা ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে 
এক মহিরহে পরিণত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


নাগরিকদের যেসব অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া 
হয়েছে তা জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে 
সমানভাবে দেওয়া হয়েছে । ইসলামী রাষ্ট্রে 
মৌলিক অধিকারের যে বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 
তার কিছু বাস্তব নমুনা এখানে পেশ করছি। 
জীবনের নিরাপত্তা 
ইসলাম মানবজীবনকে একান্তই সম্মানের বস্ত 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । একটি মানুষের জীবন 
সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য 
সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার গুরুত্বর প্রতি 
যতটা জোর দেওয়া হয়েছে তার নজির পৃথিবীর 
কোনো ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইন শাস্ত্রীয় 
সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। একজন 
ব্যক্তির জীবন সংহারকে ইসলাম সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীর জীবন সংহারের মতো অপরাধ বলে 
ঘোষণা করেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে 
কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র 
মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ 
রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমস্ত 
মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করল ।* 
কেবল মুসলমানের জীবনই নয় । অন্যায়ভাবে 
কোন অমুসলিমের জীবন বিপন্ন হলেও তার জন্য 
জান্নাত হারাম ঘোষিত হয়েছে । একবার কোনো 
যুদ্ধে মুশরিকদের কতিপয় শিশু মুসলিমদের 
আক্রমণের শিকার হয় । এতে মহানবী (সা.) 
অত্যন্ত মমহিত হন | এক সাহাবী আরজ করলেন, 
এরা তো মুশরিকদের সন্তান । তিনি বললেন, 
“মুশরিক শিশুরাও তো তোমাদের চেয়ে উত্তম । 
সাবধান! শিশুদের হত্যা কর না। প্রতিটি জীবন 
আল্লাহ-নির্ধারিত ফিতরাত (সৎ স্বভাব) নিয়ে জন৷ 
গ্রহণ করে থাকে 1" 
মাতৃ-উদরের সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা 
পৃথিবীর সাধারণ আইনে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে 
জীবনের নিরাপত্তার অধিকার কার্ধকর হয়। 
ইসলামের _ মানবাধিকার মাতৃ-উদরে গর্ভস্থ 
সন্তানকে জীবনের মযাদা প্রদান করা হয়েছে । এ 


প্র।ব।স্কা 


ইসলামী রাষ্ট্রে হালাল পন্থায় অর্জিত ব্যক্তিগত 
সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। সরকার কারো 


ওই যুবকের জবানবন্দী শুনে বললেন, “আল্লাহ 
তোমাকে নিরাপদ রাখুন । তিনি ইহুদির রক্ত 


ব্যক্তিগত সম্পদ সামগ্রিক স্বার্থে নিজের হাতে 
নেওয়ার হুকুম দখলের) প্রয়োজন মনে করলে 
সম্পদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে গ্রহণ 


মূল্যহীন বলে রায় দিলেন ১ 
ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা 
ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের পারিবারিক জীবনের 


করতে পারে | মদীনায় মসজিদে নববী নিমাণের 


পরিপূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। 


জন্য মহানবী (সো.) যে স্থানটি নিবচিন করেন তা 


ঘরের চার দেয়ালকে সুরক্ষিত মরাঁদাদানপূর্বক 


ছিল দু'জন অনাথ বালকের মালিকানাধীন । তারা 


এতে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয় নি । 


এ ভূখগ্ডটি বিনামূল্যে দান করতে চেয়েছিলেন । 


অফিস-আদালত, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র, হোটেল, 


কিন্তু মহানবী (সা.) এ জমির অনুমানমূলক মূল্য 
নির্ধরিণপূর্বক বাজার দর অনুযায়ী তা পরিশোধ 
করে ভূখগ্ুটি গ্রহণ করেন ।” 

হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) সাফওয়ান 
বিন উমাই যার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ 
করেন । সে যখন বলল, এটা কি বলপূর্বক নেওয়া 
হলোঃ বিনিময়মূল্য ব্যতিরেকেই নেওয়ার 
অভিপ্রায়েঃ তিনি বললেন, “না । ধারস্বরূপ গ্রহণ 
করলাম । এর কোন একটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ 
হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে 1” 

প্রত্যেক নাগরিকর ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের 
গ্যারান্টি দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম 
গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্ব । মান-মর্যাদার ব্যাপারে 
নীতিমালা এই যে, সমাজের প্রত্যেক সদস্য 
সম্মানিত, তার পদ-পদবি, বিত্ত-ভৈবব ইসলামের 
দৃষ্টিতে সম্মানের মাপকাটি হতে পারে না। যে 


সরাইখানা, অতিথিশালা, দৌকান-পাট সবই এ 
স্থানের আওতায় পড়ে । ইসলামী রাষ্ট্রে একজন 
নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার অধিকার 
কতটা প্রশস্ত তা হযরত ওমরের (ো.) একটি 
ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় । 

একদিন রাতের বেলা হযরত ওমর (রা.) 
নাগরিকদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বের 
হলেন । তিনি আচানক এক ব্যক্তির ঘরে গানের 
শব্দ শুনতে পান । তিনি দেয়াল টপকে ওই ঘরে 
ঢুকে দেখতে পেলেন যে, ওখানে সুরা মজুদ 
আছে, সামনে উপবিষ্ট আছে একজন নারী, তিনি 
দ্বীপ্ত কণ্ঠে বললেন, “হে আল্লাহর দুশমন! তুই কি 
মনে করেছিস যে, তুই নাফরমানি করতে থাকবি 
আর আল্লাহ তা ফাস করে দেবেন না ।' মেয়েটি 
উত্তর দিল, “হে আমিরুল মুমিনিন! ব্যস্ত হবেন 
না। আমি যদি একটা অপরাধ করে থাকি তবে 
আপনি করেছেন তিনটা অপরাধ; ১. আল্লাহ 


কোনো সাধারণ মানুষ উচ্চ পদস্থ কর্মকার 


গোপনীয় বিষয়াদি অন্বেষণে করতে নিষেধ 


বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করতে 
ইসলামী সমাজে কোনো বাধা নেই । এই সাম্য 


করেছেন আর আপনি সেই কাজটিই করলেন । ২. 
আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ 


নীতির আলোকে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার 
খিলাফতকালে মিসরে গভর্নর আমর ইবনুল 
আসের (রা.) পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আমরকে 


করতে, আর আপনি প্রবেশ করেছেন দেয়াল 
টপকে । ৩. আল্লাহ বলেছেন, নিজের বাড়ি 
ব্যতীত অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না 


নিমোক্ত অপরাধে এক মিসরীয় দ্বারা প্রহার 
করিয়েছিলেন । ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় এক 


করতে আর আপনি বিনা-অনুমতিতে আমার ঘরে 
প্রবেশ করেছেন ।__-একথা শুনে হযরত ওমর 


সাধারণ মিসরী গভর্নরপুত্রকে পিছনে পেলে 


(রা.) নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং 


এগিয়ে গেলে গভর্নরপুত্র ওই মিসরীয়কে চাবুক 
দ্বারা প্রহার করে । হযরত ওমর (রো.) পিতা-পুত্র 


কারণে গামিদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের 
সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্তেও হত্যার নির্দেশ দেওয়া 
হয় নি। সন্তান প্রসব এবং দুপ্ধদানের সময়সীমা 


উভয়কে মদিনায় তলব করেন এবং মিসরীর হাতে 
চাবুক দিয়ে বললেন, শরিফের পুত্র 
শরিফজাদাকে প্রহার কর ।' তিনি আরও বললেন, 


অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা 


'আমর ইবনুল আসের মাথার খুলির ওপরও 


হয়। ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান 
গর্ভধারণের একশ বিশদিনের মাথায় প্রাণের 
সঞ্চার (983) গোশত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে 
মানুষের আকৃতি ধারণ করে এবং তার ওপর 
“মানুষ পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। ইসলামী 
আইনজ্জদে এ অভিমত শত-সহস্ব বছর পর 
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। 
আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট রো বনাম ওয়েডের 
(০০ ৮5. ৮/৪০) বিখ্যাত মামলায় আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ক তথ্যের বরাতে রায় 


দিয়েছে যে, মাতৃগর্ভে "মানব অস্তিত্বকে 
গর্ভধারণের তিন মাস পর আইনগত স্বীকার করে 
নিতে হবে ।১ 

মালিকানার নিরাপত্তা 

সেপ্টেম্বর*১১ 


দৌররা লাগাও | কেননা আন্নাহর শপথ! সে তার 
পিতার রাজত্বের অহমিকায় তোমাকে 
মেরেছিল |” 

ইজ্জতের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট হযরত ওমরের রো.) 
খিলাফতকালীন আরেকটি ঘটনা হল, দুই যুবক 
পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একজন 
জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে অপরজনকে 
তার পরিবার-পরিজনের তন্্াবধানের দায়িত্বে 
নিযুক্ত করল । একরাতে সে তার ভাইয়ের স্ত্রীর 
সাথে জনৈক ইহুদিকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে 
পেল এবং মন্দকাজ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 
তাকে হত্যা করে বিবস্ত্র লাশ রাস্তার ওপর রেখে 
দিল । পরদিন প্রত্যুষে ইহুদিরা হযরত ওমরের 
(রা.) এজলাসে অভিযোগ দায়ের করল । তিনি 


গৃহকতরি বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি । 
অবশ্য তার নিকট থেকে সৎ পথ অবলম্বনের 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন 1৯ 

হযরত ওমর ফরুকের (ো.) খিলাফতকালের 
আরেকটি ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, এক 
যুবতী শরিয়তের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সে এ 
প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় । পরবতীতে সে খাঁটিভাবে 
তওবা করে । অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ের 
প্রস্তাব করল । সে তার অপকর্ম সম্পর্কে জানত 
না। অভিভাবক হযরত ওমরের (রা.) কাছে 
আরজ কলল, “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি কি 
সেই ঘটনা তার কাছে বিবৃত করব”? তিনি 
বললেন, “মহান আল্লাহ যে বিষয়টি গোপন 
করেছেন তুমি কি তা ফাস করে দিতে চাও? 
আল্লাহর শপথ! তুমি কারো কাছে একথা ফাস 
করলে আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দেব । 
একজন সতীসাধবী নারীর ন্যায় তার বিয়ের 
ব্যবস্থা কর 1২ 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার 


| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো নাগরিকের অপরাধ 


অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল- 


আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক 
করা যায় না। শুধু সন্দেহ ও অনুমানবশত 
মানুষকে গ্রেফতার করা কিংবা আদালতের 


হাজতে চালান দেওয়া জায়েয নেই ।৯৬ 
একজনের কার্যকলাপের অপরাধে আরেকজন 
দায়ী নয় 


বিচারব্যবস্থা কার্যকর করা ব্যতিরেকে কাউকে 
কারারুদ্ধ করা ইসলামী আইনে সিদ্ধ নয়। 


ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের এ অধিকারও 
রয়েছে যে, তাকে অন্যের অপরাধের জন্য দোষী 


বর্তমানে নরজবন্দী শিরোনামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার 
স্বার্থে যা কিছু হচ্ছে ইসলামী আইনে তার কোনো 
অবকাশ নেই । 

একবার রাসুল (সা.) মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন । 
ভাষণ চলাকালে একজন ব্যক্তি দীড়িয়ে বলল, “হে 
আল্লাহর রাসুল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোন 
অপরাধে বন্দী করা হয়েছে'? তিনি কোনো উত্তর 
দিলেন না। সে ব্যক্তি দীড়িয়ে একই প্রশ্নের 
পুনরাবৃত্তি করলেন, তিনি বাষণ দিতেই থাকলেন । 
তৃতীয়বার লোকটি দাড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনব্যক্তি 
করল। তিন নির্দেশে দিলেন যে, “তার 
প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও 1১৩ 

রাসুলের (সা.) নীরব থাকার কারণ এই ছিল যে, 
শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন । গ্রেফতারকৃত লোকটির কোনো অপরাধ 
থাকলে তিনি দীড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন । কিন্তু 
নীরবতার কারণে তিনি বুঝতে পারলেন যে, 
লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে । 
তাই তিনি তাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন । 

হযরত আলীর (রা.) খিলাফতকালে খারিজীদে 
কার্ষকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন । 
কিন্তু তার বিরোধিতার কারণে কোনো খারিজীকে 
জেলখানায় আবদ্ধ করেন নি । যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
খলিফা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারবে 
না 1 

আলী ইবনে আরতাত নামে হযরত ওমর ইবনে 
আবদুল আজিজের (রাহ.) এক কর্মচারী ছিলেন । 
একবার তিনি খলিফার কাছে লিখেন, “আমাদের 
এখানে এমন কিছু লোক আছে, যাদেরকে কিছুটা 
শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আবশ্য দেয় খারাজ 
পরিশোধ করে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার 
অনুমতি চাওয়া হচ্ছে । তিন জবাবে লিখেন, 
“আমি হতবাক হয়েছি যে, তুমি মানুষকে শাস্তি 
দেওয়ার জন্য আমার অনুমতি চাচ্ছ। মনে হয়, 
যেন আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচাতে 
পারব কিংবা আমর সম্মতি তোমাকে আল্লাহর 
গযব থেকে রেহাই দেবে । আমার পত্রপ্রাপ্তির 
সাথে সাথে এই নীতি অবলম্বন করবে যে, যে 
ব্যক্তি তার ওপর ধার্ষকৃত কর সহজে দিয়ে দেবে 
তার থেকে তা গ্রহণ কর এবং যে দিতে চায় না 
তার থেকে হলফ নিয়ে ছেড়ে দেবে । আল্লাহর 
শপথ! মানুষের নিজের পাপের বোঝা নিয়ে 
আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া কাউকে শাস্তি 
দেওয়ার অপরাধ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির 
হওয়ার চাইতে আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় 1১ 
আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাজী আবু 
ইউসুফের (রাহ.) আটকাদেশ ()66900101) 


সেপ্টেম্বর*১১ 


সাব্যস্ত করে পাকড়াও করা যায় না। একজনের 
অপরাধে তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়- 
স্বজনকে গ্রেফতার করার ঘটনা বর্তমান বিশ্বের 
উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আমরা দেখতে 
পাই । তবে ওঁপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার মুসলিম 
ইতিহাস তা থেকে পবিত্র । হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
একজন জালিম নির্দয় শাসক হিসেবে পরিচিত । 
কিন্তু তার দ্বারা প্রতিপক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের 
প্রাণনাশের অপরাধ সংঘটিত হয় নি। তার 
রাজত্বকালের একটি ঘটনা এই যে, তিনি কাতারী 
ইবনে কজাআ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে 
বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করেই ছাড়ব । 
কাতারী জিজ্ঞেস করল, কোন অপরাধে? হাজ্জীজ 
বলল, তোমার ভাই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করেছে । কাতারী বলল, আমার কাছে আমিরুল 
মুমিনিনের ফরমান আছে, আমার ভাইয়ের 
অপরাধে আপনি আমাকে গ্রেফতার করবেন না । 
হাজ্জাজ বলল, সেই ফরমান আমাকে দেখাও | 
কাতারী বললেন, আমার নিকট তো এর চেয়েও 
অবশ্য পালনীয় পত্র আছে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, “একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে 
না।”১' এ জবাব হাজ্জাজের মনঃপৃত হল এবং 
সহাস্য বদনে তাকে রেহাই দিল । 

ইসলাম নাগরিকদের অত্যাচার ও নির্যতিনের 
বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার 
দিয়েছে । অত্যাচারীর সামনে মাথানত না করা 
এবং অত্যাচারকে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত না করাই 
ইসলামের শিক্ষা । 

বদরযুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) একটি ধনুকের 
হযরত সাওয়াদ ইবনে গাযিয়া (রা.) লাইনের 
কিছুটা অগ্রভাগে ছিলেন । তিনি তীর দিয়ে টোকা 
সাওয়াদ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি তো 
আমাকে ব্যথা দিলেন । অথচ আল্লাহ আপনাকে 
পাঠিয়েছেন ন্যয় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে 
সুতরাং আপনি আমাকে বদলা নেওয়ার সুযোগ 


জবাব দেওয়ার জন্য উঠে দীড়াল | তিনি বললেন, 
“তাকে বলতে দাও । তাকে বলতে দাও । 
পাওনাদার এরূপ ব্যবহার করতে পারে ।' 

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিসরের গভর্নর 
থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তির মাথা মুগ্ডিয়ে 
দিয়েছিলেন । যে উক্ত চুলগুলো একত্র করে সোজা 
মদিনায় চলে আসে এবং হযরত ওমরকে রো.) 
দেখামাত্র চুলের গোছা তার বক্ষ বরাবর ছুঁড়ে 
মারে এবং অত্যন্ত রাগত স্বরে বলল, দেখুন! 
আল্লাহর শপথ আগ্ন। হযরত ওমর (রা.) 
বললেন, আল্লাহর শপথ আগ্তন। সে বলল, 
আমিরুল মুমিনিন! আমি অতিশয় উচু আওয়াজের 
অধিকারী এবং শক্রর ওপর চড়াওকারী বীর 
পুরুষ । আমার সাথে এরূপ আচরণ করা হয়েছে । 
আমাকে বিশটি চাবুক মারা হয়েছে এবং মাথার 
চুল মুগ্তিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ওমর তার 
ভদ্রতা বিবর্জিত আচরণে ক্ষুদ্ধ না হয়ে তার 
সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেন, “আল্লাহর শপথ! 
যদি রাষ্ট্রের সমস্ত লোক তার মতো দৃঢ়সংকল্প ও 
হিম্মতঅলা হয়, তা হলে সেটা আমার নিকট 
সমস্ত গনিমতের মাল অপেক্ষা প্রিয় হবে। যা 
আল্লাহ তা'আলা আজ পর্যন্ত আমাকে দান 
করেছেন 1 

জাতিসংঘ সনদের বিভিন্ন ধারায় মানবাধিকারের 
যেসব বিষয় অন্তর্ভৃক্ত রয়েছে । ইসলাম আজ 
থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মানুষের জন্য 
সেসব অধিকার নিশ্চিত করেছে । যা পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং মহানবীর (সা.) 
বিদায় হজের ভাষণসহ বিভিন্ন বক্তব্যে বিধৃত 
হয়েছে । খুলাফায়ে রাশেদিন তাদের জীবদ্দশায় 
তার বাস্তবায়ন করে শিখিয়েছেন ৷ এসব অধিকার 
পুনবাস্তবায়ন হলে এ পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত 
হবে। 


৯ ড/. 1019010780, "].969111)9015", 96610 38৬, 
[,0100017, 1976, 1). 392 

২ সুরা আল-বাকারা, ২:৩১ 

ত আবুল বশর আকন্দ, মৌলিক মানবাধিকার, পৃ. ৮৮ 

* সুরা আল-মায়িদা, ৫:৩৩ 

৫ মুসনদে আহমদ 

৬ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর 
১৯৭২ খি. নিউ ইয়র্ক ১৯৭৪ খি. পৃ. ১৪৭ 

* মাহাসিনে ইনসানিয়াত, পৃ. ২৪৪ 

৮ আমিন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসত, ১৯৫০ খি. 

সংখ্যা জুন, পৃ. ৩ 


দিন । রাসুল (সো.) পেট মুবারক উন্মুখ করে 
বললেন, “সাওয়াদ! তোমার বদলা নাও । 
সাওয়াদ দৌড়ে এসে রাসুলের (সা.) পবিত্র দেহ 
পবিত্র উদরে চুম্বন 


বুখারী শরিফের হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি 
মহানবীর (সা.) খিদমতে এসে তার কর্জ 
পরিশোধের তাগাদা দিতে শুরু করল । তার 
কঠোর ও কর্কশ ভাষা সৌজন্যতার সীমা ছাড়িয়ে 
গেলে সাহাবাগণ ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে সমুচিত 


৯ তানতাবী, ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃ. ১৭৮ 

* সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২০৪ 

* মাকারিমে আখলাক, তাফহিমুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৯ 
৯ আবুল বশর আকন্দ, মৌলিক মানবাধিকার, পৃ. ২১১ 

৯ সুনানে আবী দাউদ, কিতাবৃল কুযাত 

» সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২১৬ 

* ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.), কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৩৭৭ 
* আমিন আহসান ইসলাহী, ইসলামী রিয়াসত, ১৯৫০ খি. 


»৭ সুরা আল-আন*আম, ৬:১৬৪ 
*” তারতুসী, সিরাজুল মুলুক, পৃ. ৬৯ 
»৯ সালাউদ্দীন, বুনিয়াদী হুকুক, পৃ. ২২৯ 


॥ আত্তার্তহীদ ৬ 


প্র।ব।স্কা 


আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা 


মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম শাহীন 


বিশ্ব জুড়ে সর্বত্র এখন একই বিপ্রব, একই 


দৈহিক ও আর্থিক । দৈহিক ইবাদতের মধ্যে 


শ্লোগান উন্নয়ন” । আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন 


সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল সালাত আর 


সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পূর্বশর্ত । এ উন্নয়নে প্রয়োজন 


আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্পূর্ণ হচ্ছে 


সম্পদের সুষমবন্টন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন । 


যাকাত । দ*টিই সমভাবে ফরয । নামায কাযা বা 


চাই দারিদ্র বিমোচন | ইসলাম মানবজাতির জন্য 
সর্বোত্তম ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ৷ এটা 


কোন কারণে ভঙ্গ হলে তওবা করে আল্লাহর কাছ 
থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু 


যেমনি আধ্যাত্মিক, তেমনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও 


যাকাত যেহেতু বান্দার হক তাই তা আদায় না 


যুক্তিনির্ভডর | ইসলাম সম্পদের লাগামহীন 


করলে সে গুনাহ হতে মুক্তি পাওয়া দুক্কর ৷ 


সঞ্চয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের স্বভাবজাত 


যাকাত ফরয হওয়াকে কেউ যদি অস্বীকার করে 


চরিত্রকে স্বীকার করে । ইসলামে পুঁজিবাদ ও 


তবে সে ইসলাম থেকে খারিয হয়ে যাবে। 


সমাজবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মানব 


সালাত ও যাকাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আল- 


সমাজকে মুক্ত করার সুব্যবস্থা য়রেছে। হালাল 


কুরআনে সালাতের সাথে সাথে বহু জায়গায় 


হারামের শর্ত, বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা, ধনী-দরিদ্বের 


যাকাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে । ইসলামের প্রথম 


যাকাতের অর্থ 

যাকাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পবিত্র, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হওয়া (আল-মুখতার) | আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহ 
আলাইহি বলেন, ওপরে উল্লিখিত চতুর্বিধ অর্থ 
ব্যতীত “যাকাত' শব্দের আরো অর্থ আছে; যথা 
বরকত ও গুণকীর্তণ । ইসলামী গ্রন্থসমূহে যাকাত 
শব্দ উল্লিখিত চতুর্বিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় ।১ 

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানি রহমাতুল্রাহ 
আলাইহি বলেন, যাকাত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে 
প্রবৃদ্ধি-010%0]), প্রবৃদ্ধি লাভ-[1)0:০896, 
প্রবৃদ্ধির কারণ-[0 ০৪1১০ 60 £:0% ইত্যাদি 
যা আল্লাহ প্রদত্ত বরকত-1319551176” থেকে 


বৈষম্য দূর করে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে 


খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু 


অর্জিত হয়। তা বৈষয়িক ও পারলৌকিক 


উন্নয়নমুখী অর্থনীতি উপহার দিয়েছে । যাতে 


তা'লা আনহু যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের 


ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনসাফভিত্তিক উন্নত 


বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, যারা 


সমাজ ব্যবস্থা । আর এ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা 


সালাত ও যাকাতের মধ্যে ব্যবধান বা পার্থক্য 


উভয়ক্ষেত্র সম্পর্কিত ব্যাপারাদিতেই গণ্য করা 
যায় 5 
ইমাম শাওকানি রহমাতুলল্লাহ আলাইহি 


সম্পদের সুষম বন্টন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 


করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো । কারণ 


সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা 


যাকাত হচ্ছে মালের হক ।* 


পালন করে । যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা 


ইসলাম নামক সুরম্য প্রাসাদটি যে পাঁচটি সুদৃঢ় 


লিখেছেন, যাকাত শব্দটির মূল অর্থ প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত 
হওয়া । কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এ শব্দ বলা হয় 
বৃদ্ধপ্রাপ্ত হওয়া । খুব বেশি কল্যাণময় হলে তাকে 


সৃষ্টি হয়। হয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ 
সুগম । এমনকি এ যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার 
সঠিক নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত, উন্নত 
সমাজ, সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি প্রতিষ্ঠা মোটেও 
অসম্ভব নয় । যার প্রমান মেলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনার শাসনামল ও 
তৎপরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদা ও হযরত ওমর 
ইবনে আব্দুল আযিয রহমাতুল্লাহ আলাইহির 
সোনালি যুগে । যেখানে এক সময় যাকাত 
নেওয়ার মতো একজন দরিদ্র লোকও খুঁজে 
পাওয়া যায়নি । 


যাকাত 
ইসলামী জীবন দর্শনে অল্লাহর হুকুম মেনে চলার 
নামই হলো ইবাদত । আর ইবাদত দু'ধরনের- 


সেপ্টেম্বর”১১ 


ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তম্মধ্যে, যাকাত তৃতীয় 
স্তম্ভ । আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন মজিদে প্রত্যক্ষ 


'যাকা* বলা হয় । আর ধন-সম্পদের একটা অ্‌ 
বের করে দিলে তাকে “যাকাত” অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া 


ও পরোক্ষভাবে বিরাশি (৮২) বার যাকাতের কথা 
উল্লেখ করেছেন । অথচ প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য 
মাত্র একবারই যথেষ্ট । তারপরও রহমানুর রহিম 
দয়াকরম-করুণা করে এবং গুরুত্ব ও 


বলা হয়। অথচ তাতে (দৃশ্যত) কমে | তা বলা 
হয় এজন্য যে, যাকাত দিলে তাতে (সম্পদে) 
বরকত বেড়ে যায় বা যাকাতদাতা অধিক 
সওয়াবের অধিকারী হয় ॥ 


আবশ্যকতা বুঝানোর জন্য এতবার উল্লেখ 


পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়- ইসলামি শরিয়াতে 


করেন । সুরা তওবার ৬০ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় 
যাকাত ফরয করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিযরিতে 


ধনী ও সম্পদশালী (নিসাবের অধিকারী) ব্যক্তির 
ধন-সম্পদ হতে আল্লাহ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত 


রোযা ফরয হওয়ার পর একই বছরের শাওয়াল 
মাসে যাকাত ফরয হয়েছে, তথাপি এর পুণার্গ ও 
সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর ক্রমান্বয়ে গড়ে 
ওঠে । নবম হিযরিতে যাকাতের বিধান পুণার্গরূপে 
কার্ষকর করা হয় । 


আটটি খাতে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
পরিশোধ করাকে যাকাত বলা হয় । যাকাত ধনী 
বা সম্পদশালীদের রুণা বা দান নয়, এটি দরিদ্র 
ও বঞ্চিতদের হক | মূলত, ধন-সম্পদের প্রকৃত 
মালিক ব্যক্তি নয় (ব্যক্তি আমানতদার হিসেবে 


| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


মালিক কর্তৃক ধরা-বাঁধা নিয়ম-পদ্ধতি ব্যবহার 


খ. ব্যবসা-পণ্য : ব্যবসায়ের মালামালের যাকাত 


করার অধিকারী মাত্র) প্রকৃত মালিক মহান প্রভু 


নিরূপণকালে মালিকানার বছর সমাপ্তি দিবসে যে 


আল্লাহ, এটাই স্বীকার করা হয় যাকাতের বিধান 
কার্ধকর করার মাধ্যমে । 


যাদের ওপর যাকাত ফরয 

যাকাত ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
নিম্নলিখিত শর্তগুলো পুরণ হওয়া আবশ্যক | যথা 
১. মুসলমান হওয়া, ২. বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক 
হওয়া, ৩. নিসাবের মালিক বা সাহেবে নিসাব 
হওয়া, ৪. নিসাব প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া, ৫. খণগ্রস্থ না হওয়া, ৬. সম্পদ এক বছর 
সাহেবে নিসাবের পূর্ণ মালিকানায় থাকা এবং ৭. 
সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া ।* 

তবে ইয়াতিম, পাগল ও নাবালিগ ব্যক্তির যদি 
কোনো অভিভাবক থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বা 
কোনো উৎপাদন কাজে সম্পদ ব্যবহার করে, 
তবে তাদের মালেরও যাকাত আদায় করতে 
হবে। এর দলিল হিসেবে নিম্মোক্ত হাদিসটি 
প্রণিধানযোগ্য । আমর ইবনে ওয়াইব রহমাতুল্লাহ 
পিতার কাছ থেকে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসল্লামের কাছ হতে বর্ণনা করেন, 
যে লোক ইয়াতিমের অভিভাবক হবে, সে যেন 
তার পক্ষে ব্যবসা করে, তার ধন-মাল যেন 
বেকার ফেলে না রাখে । (বেকার ফেলে রাখলে) 
যাকাত তা খেয়ে ফেলবে | [তিরমিযি] 

যেসব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয 

সব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয নয় । সম্পদের 
ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্তযুক্ত 
থাকে । সে শর্তগুলো নিম্নরূপ: 

১. ধন-সম্পদ পবিত্র ও হালাল হতে হবে । হারাম 
পথে উপার্জিত কিংবা হারাম মালের ওপর যাকাত 
ধার্য করা যায় না 

২. যাকাত ফরয হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত, সম্পদ 
প্রবৃদ্ধমান/বর্ধিঝু বা উৎপাদনশীল হতে হবে । 
অর্থাৎ যে মাল তার মালিকের মুনাফা বাড়িয়ে দেয় 
বা পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে তার ওপর 
যাকাত ফরয | 

উপরিউক্ত শর্তানুযায়ী যে সকল সম্পদের ওপর 
যাকাত ধার্য করা যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্্র 
প্রদত্ত হল, 

ক. পশু-সম্পদ : পশু বর্ধনশীল । কারণ তা 
মোটাতাজা ও পরিপুষ্ট হয়, বাচ্চা দেয়, দুগ্ধ 
দেয় । এদের প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক । সুতরাং পশু 
সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য হবে | তবে শুধু চারণ 
ভূমিতে প্রতিপালিত পশুর ওপর যাকাত ধার্য করা 
হয় । যেমন- উট, ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, 
দুম্বা, ভেড়া ইত্যাদি । কিন্তু যে সকল পশু গৃহেই 
আহার্য খায় কিংবা গৃহাস্থলি কাজে নিয়োজিত 
তাদের ওপর যাকাত ধার্য হয় না। যেমন হাস- 


সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল বলে ধরে 
নিয়ে তার ওপর যাকাত দিতে হবে । সমাপ্তি 
দিবসে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর যে 
স্থিতিপত্র তৈরি করা হয়, এতে সাকুল্য দেনা- 
পাওনা, যেমন মূলধন সম্পদ, চলতি মূলধন, 
অর্জিত মুনাফা, ক্যাশে এবং ব্যাথকে রক্ষিত নগদ 
আয়, দোকানে এবং গুদামে রক্ষিত মালামাল, 
কাঁচামাল, প্রক্রিয়ায় অবস্থিত মাল, প্রস্তুতকৃত 
মাল, খণ, দেনা-পাওনা ইত্যাদি যাবতীয় হিসাব 
আনতে হবে । এসবের মধ্য থেকে স্থায়ী মূলধন 
সামগ্রী যেমন মেশিন, দালান, জমিসহ ব্যাংক 
খণ, ক্রেডিটক্রীত মাল এবং অন্যান্য খণ বাদ 
দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে । 
উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তির একাধিক ব্যবসা 
থাকলে সব সম্পদের হিসাবের যোগফলের 
ভিত্তিতে যাকাত নিরূপণ করতে হবে ।১ 

৩. সোনা-রূপা : যে সব জিনিস দুনিয়ার সর্বত্র 
মূল্যবান বলে গ্রহণযোগ্য । যেমন সোনা, রূপা 
ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয । 

৪. নগদ অর্থ : নগদ অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমে 
বিনিয়োগ সম্ভব । আর বিনিয়োগ বর্ণনশীল তথা 
মুনাফা অর্জন করে । তাই নগদ অর্থের ওপর 
যাকাত দিতে হবে । এক্ষেত্রে নিজের কাছে বা 
ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, 
সিকিউরিটি শেয়ার সার্টিফিকেট, পূর্বের বকেয়া 
পাওয়ার খণ, চলতি বছরের দেয়া খণ এসবও 
নগদ অর্থ হিসেবে ধর্তব্য | 

৫. কৃষি সম্পদ : কৃষি সম্পদের যাকাতকে ওশর 
নামে অভিহিত করা হয় । একে ফল ও ফসলের 
যাকাতও বলা যায় । এ যাকাত অন্যান্য মালের 
যাকাত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর হিসেবও 
আলাদা । এতে এক বছর পূর্ণভাবে অতিবাহিত 
হওয়ার কোনো শর্ত নেই । বরং শুধু অর্জিত হলে 
এ যাকাত দিতে হয় । ফসল উৎপাদনের প্রেক্ষিতে 
জমি সাধারণত দু'প্রকারের হয়ে থাকে_ 

ক. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ 
দিতে হয় এমন জমি | এরূপ জমিতে উৎপাদিত 


৩. কৃষি ও সেচ কাজের জন্যে যে পশু, যেমন 
গরু, মহিষ, উট প্রতিপালন করা হয় তার ওপর 
যাকাত নেই । এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, এক 
ব্যক্তি তার কারবারে উৎপাদনের জন্যে যেসব 
উপাদান ব্যবহার করে, তা যাকাত বহির্ভূত । 
যেসব পশু দিয়ে কৃষি কাজ করা হয় তার ওপর 
যাকাত নেই, কারণ তার যাকাত জমিন থেকে 
উৎপন্ন ফসল থেকে আদীয় করা হয়। অনুরূপ 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত নেই । 

৪. কলকারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতির ওপর 
যাকাত নেই । উপরন্তু কারখানার দালান-কোঠা, 
ব্যবসায়ে ব্যবহৃত ফার্ণিচার, দোকান ঘর এসবের 
ওপর যাকাত নেই । 

৫. ডেইরি ফার্মের পশুর ওপর যাকাত নেই। 
কারণ সেগুলো তো উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে 
পড়ে । অবশ্যই ডেইরী থেকে উৎপাদিত পণ্যের 
বা মুল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে । 

৬. মূল্যবান কোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেউ যদি 
সখ করে ঘরে রাখে, তার ওপর যাকাত নেই । 
তবে যদি এর ব্যবসা করা হয় তাহলে যাকাত 
দিতে হবে । 

৭. কেউ যদি চৌবাচ্চায় বা পুকুরে সৌখিন মাছ 
পুষে অথবা সখ করে কোনো পশু বা পাখি পুষে 
তাহলে তার ওপর যাকাত নেই । কিন্তু এর ব্যবসা 
করলে যাকাত দিতে হবে । 

৮. গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা 
হয়, যেমন দুধ পানের জন্য গাভী, বোঝা বহনের 
জন্য গরু-মহিষ, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া, হাতি, 
উট তাহলে তার সংখ্যা যতই হোক তার জন্য 
কোনো যাকাত দিতে হবে না । 

৯. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মোটর সাইকেল, 
কার, বাস থাকলে তার ওপর যাকাত ফরয নয় । 
১০. ডিম বিক্রির জন্যে হাঁস-মুরগীর ফার্ম করলে 
হাঁস-মুরগীর ওপর যাকাত নেই | তবে বিক্রির 
হাঁস-মুরগী ও ডিমের মুল্যের ওপর যাকাত ফরয 
হবে । যেমন অন্যান্য ব্যবসার পণ্যের ওপর 
যাকাত ফরয হয় । 

১১. যে সব জিনিস ভাড়া দেওয়া হয়, যেমন 


ফসলের ওপর ২০ ভাগের ১ ভাগ (৫%) হারে 
যাকাত (ওশর) দিতে হয় । 

খ. ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সেচ 
দিতে হয় না এমন জমি। এরূপ জমিতে 
উৎপাদিত ফসলের ওপর ১০ ভাগের ১ ভাগ 
(১০%) হারে যাকাত (ওশর) দিতে হয় ।১* 

৬. খনিজ সম্পদ : কয়লা, পেট্রোলিয়াম তেল, 
কেরোসিন, গ্যাস, বালি, নুড়ি পাথর, শুভ্রমাটি 
প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের ওপর যাকাত ফরয । 


যেসব সম্পদে যাকাত ফরয নয় 
নিম্নের সম্পদসমূহের ওপর যাকাত নেই, 


মুরগিসহ গৃহপালিত অন্যান্য পাখি ৷ তবে ফার্মের 
হাঁস-মুরগি ও পাখির ওপর যাকাত ধার্য করা হয় । 
কারণ তখন সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে 
গন্য % 


সেপ্টেম্বর”১১ 


১. বসবাসের বাড়ি-ঘরের ওপর যাকাত নেই । তা 
যত মুল্যবান হোক না কেন। 

২. যে কোনো প্রকারের মণিমুক্তা ইত্যাদির ওপর 
যাকাত নেই । 


সাইকেল, রিকশা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ফার্ণিচার, 
ক্রোকারিজ ইত্যাদি অথবা যেসব দোকান ও বাড়ি 
ভাড়া দেওয়া হয় তার ওপর কোনো যাকাত 
নেই । তবে এ সব থেকে যে আয় হবে তা যদি 
নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর অতীত হওয়ার 
পর যাকাত দিতে হবে । অর্থাৎ ওইসব জিনিসের 
মূল্যের ওপর কোনো যাকাত নেই । 

১২. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং 
অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, 
ক্যালকুলেটর, ফোন, ফ্যাক্স, কমপিউটার 
ইত্যাদির ওপর যাকাত নেই । 

১৩. গাধা, খচ্চর, ঘোড়ার ওপরও যাকাত নেই 
যদি তা ব্যবসার জন্যে না হয় । 

১৪. ওয়াকফের পশুর ওপরও যাকাত নেই। 
যেসব ঘোড়া জিহাদের জন্যে পালা হয় এবং 


0॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


প্র।ব।স্কা 


যেসব অস্ত্রশস্ত্র জিহাদ ও দীনের খেদমতের 
জন্যে, তার ওপরও যাকাত নেই । 

১৫. দাতব্য বা সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের 
সম্পদ যা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত তার 
ওপর যাকাত নেই । 

১৬. সরকারি মালিকানাভূক্ত নগদ অর্থ, সোনা- 
রূপা এবং অন্যান্য সম্পদের ওপর যাকাত নেই । 


নিসাব 

ইসলাম ব্রমবর্ধনশীল ধন, মালের যেকোনো 
পরিমাণের ওপরই যাকাত ফরয করেনি বরং 
যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
মাল থাকা অপরিহার্য শর্ত । সর্বনিম্ন যে পরিমাণ 
ধন-সম্পদ সম্পূর্ণ দায় মুক্ত অবস্থায় পূর্ণ এক 
বছর স্থায়ী থাকলে কোনো ব্যক্তির ওপর যাকাত 
ফরয হয়, ফিকাহের পরিভাষায় তাকে “নিসাব' 
বলে । প্রয়োজনীয় ব্যয় (ব্যক্তি সমাজের যে স্তরের 
মানুষ সেই স্তরের বিচারেই তার আবশ্যক 
প্রয়োজন) বাদ দিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা 
(প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা 
(প্রায় ৮৮ গ্রাম ) বা এর সমমূল্যের সম্পদকে 
নিসাব বলে। আর নিসাবের অধিকারীকে 
“মালিকে-নিসাব' বা সাহেবে-নিসাব' বলা হয়। 
বিভিন্ন সম্পদের জন্য তার নিসাব ও যাকাতের 
হার নিচের ছকে প্রদত্ত হলো- 


৭.৫ তোলা 
স্বর্ণ বা ৫২.৫ 
তোলা রূপার 


বাজার মূল্য 
্দ1"েপ71হ 


উট ৫টি ১টি ১ বছরের 
ছাগল 


নু 


দর /]|৪০টি বে ছাগল / 
১টি ভেড়া 
২০ ভাগের ১ 

রী ভাগ 


যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ 
যাকাতের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে 
তা আল্লাহ পাক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট । কুরআনে 


আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ও সুবিবেচক | [সুরা 


আত-তাওবা : ৬০] 

উল্লিখিত আয়াতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহের 

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো- 

১. ফকির : ড. ইউসুফ আল-কারযাবি বলেন, 
ফকির সেই মুখাপেক্ষীকে বলে যে মানুষের 
কাছে সওয়াল করে না বা হাত পাতে না। 
সহজ ভাষায় ফকির হলো সে ব্যক্তি যার 
নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই ।৯* 

২. মিসকিন : মিসকিন সে ব্যক্তি যার কিছুই 
নেই ১" ভ. ইউসুফের মতে মিসকিন সে, যে 
মানুষের কাছে গিয়ে কিছু চায় এবং হাত 
পাতে । উল্লেখ্য, ফকির ও মিসকিন শব্দ দু"টির 
অর্থ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । কুরআন মজিদেও শব্দ দু”টির ব্যাপক 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । কোথাও এরা একই 


পরিভাষা : অধুনা বিশ্বে উন্নয়ন শব্দটি অধিক 
প্রচলিত। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 
[)০৬9101001101. এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ । 

ংলায় উন্নয়ন শব্দটির সমার্থক শব্দ উন্নতি, 
অগ্রগতি তথা কল্যাণকর পরিবর্তন । উন্নয়নের 

জ্ঞা : এক সময় উন্নয়ন বলতে অর্থনীতিক 
উন্নতিকেই বুঝানো হতো। কিন্তু সময়ের 
পরিবর্তনে উন্নয়নের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে । 
অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক ও 
রাজনৈতিক উন্নয়ন, তারপর যোগ হয় মানুষের 
মৌলিক চাহিদা পুরণ । এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 
উন্নয়ন হলো 4১ 0781010 1000955 ড7110] 
10৬0195 01081169 [0105 20৮0]. এটি 


একটি শক্তিশালী গতিশীল প্রক্রিয়া যা প্রবৃদ্ধিযুক্ত 


অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোথাও ভিন্নতর 
অর্থ প্রকাশক 1৯৮ 


পরিবর্তন বুঝায় ৮১৯ 
অর্থনীতিবিদ নাটার মতে, “উন্নয়ন হলো প্রচ্ছন্ন 


৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী : যাকাত 
আদায়, হিসাব, নিকাশ ও বন্টনের কাজে 


উৎপাদনের একটি প্রসারণ ।”গুম পিটারের মতে, 
“উন্নয়ন হলো বাহ্যিক উদ্দীপনার ফলশ্রুতি 1” 


নিযুক্ত কর্মচারি যাকাত তহবিল হতে বেতন- 
ভাতা পাবে | এরা ফকির বা মিসকিন হোক বা 
নাহোক। 

৪. চিন্তাকর্ষণের জন্য : যাদের জন্য যাকাতের 
মাল খরচ করলে তাদের শক্রতা (ইসলামের 
বিরুদ্ধে) কমে যাবে অথবা তারা ইসলামে 
আকৃষ্ট হতে পারে এবং নও-মুসলিমকে 
ইসলামের ওপর রাখার উদ্দেশ্যে যাকাতের 
মাল দেওয়া যাবে । 

৫. দাস মুক্তি : বর্তমান যুগে দাস প্রথার প্রচলন 
নেই। এ যুগে যারা অর্থাভাবে জরিমানা 
আদায় করতে না পেরে কারাগারে বন্দি জীবন 
যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে বা যারা মামলা 
পরিচালনা করতে পারছে না, তাদেরকে 
যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে । 

৬. খগগ্রস্থ : যেসব লোক খণে জর্জরিত চাই 
তারা উপার্জনক্ষম হোক বা না হোক 
তাদেরকেও যাকাতের টাকা দ্বারা খণভার হতে 
মুক্তি দেওয়া যাবে ৷ তবে খণ শোধ করার পর 
যদি সে “সাহেবে-মালিক' হতে পারে, তাকে 
যাকাত দেওয়া যাবে না। 

৭. আল্লাহর পথ : “আল্লাহর পথ' বাক্যটি অত্যন্ত 
ব্যাপক ৷ তাফসিরবিদগণ এখানে আল্লাহর 
পথ” বলতে জিহাদ করা অর্থ নিয়েছেন ৷ মোট 
কথা ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং 


উল্লিখিত খাতসমূহ ছাড়া যদি নিজের ইচ্ছায় কেউ 


ইসলামকে শক্তিশালী করার যাবতীয় কাজে 


যাকাতের মাল ব্যয় করে তবে আদৌ যাকাত 
আদায় হবে না 1১ 
আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ ফরমান, 


অর্থ ব্যয় এখাতের অন্তর্ভূক্ত । 
৮. মুসাফির : নিজ আবাসস্থল থেকে কমপক্ষে 
৪৮ মাইল দুরে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান 


“সাদাকাত অর্থাৎ যাকাত কেবলমাত্র ফকির, 


করার নিয়তে যে ব্যক্তি সফরে থাকে 


মিসকিন, তা আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের 
চিত্তাকৃষ্ট করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত, ক্রীতদাস 
মুক্তির জন্য, খণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে, নিঃস্ব পথিক 
তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ধার্যকৃত ফরয রূপে । আর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


শরিয়াতের ভাষায় তাকে মুসাফির বলে । এ 
সব ব্যক্তি যদি কোনো সমস্যায় পড়ে তাহলে 
তারা যাকাত নিতে পারবে । যদিও তারা ধনী 
হয়। 


কিন্ডার বার্গার ও হেগেল এর মতে- “উন্নয়ন হচ্ছে 
কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি ।” 
আবার জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত এক গ্রন্থে 
উন্নয়ন বলতে বুঝানো হয়েছে এমন এক 
প্রক্রিয়াকে যার মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা- 
আকাজ্কা পূর্ণ করতে পারে উন্নয়নের উপর্যুক্ত 
ধারণা ও সংজ্ঞা বিভিন্ন দিক থেকে অসম্পূর্ণ । 
সাধারণ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নতির পথে শুভযাত্রা 
আর জাতি গঠন এবং সামাজিক ও অর্থনীতিক 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন ১ 


এক্ষেত্রে ইসলাম কি বলে? 

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক ও 
সুসমন্ষিত ৷ ইসলাম বস্তুগত অগ্রগতি লাভে চেষ্টা 
এবং আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্কার 
মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য বিধান করে এবং ভারসাম্য 
কায়েম ও রক্ষা করে । মূলত উন্নয়ন সম্পর্কিত 
ইসলামের এই ধারণা পবিত্র কুরআন মাজিদে 
উদ্ধৃত এ দু'আ থেকে গৃহীত, “হে আমাদের রব! 
তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পরম কল্যাণ, 
সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য দান কর এবং পরকালেও 
পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি-সৌন্দর্য দান কর । আর 
জাহান্নামের আগ্তন হতে আমাদের বাঁচাও ।” 
রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এরই 
বাস্তব ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেছেন, “ দুনিয়ার জন্য 
কাজ কর, যেন তুমি চিরদিন এখানে বসবাস 
করবে । আর পরকালের জন্য কাজ কর, যেন 
তুমি কালই মারা যাবে ।” 

এক কথায় ইসলাম বস্তুগত ও আত্মিক দিকসমূহ 
সমান গুরুত্ব সহকারে ধারণা ও গণ্য করে । তাই 
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা 
যায়- উন্নয়ন হচ্ছে লক্ষ্যাভিমুখী এবং মুল্যবোধ 
সধ্থাত এমন একটি কর্মতৎপরতা যা মানুষের 
জীবনের সকল পর্যায়কে অবিভাজ্যভাবে অন্তর্ভূক্ত 


[| আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।স্কা 


করে (যেমন, নৈতিক ও বস্তগত, অর্থনীতিক ও 


অন্যতম হাতিয়ার । আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 


সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক ক্ষেত্র ) মানুষের 
কল্যাণে সর্বাধিক নিবেদিত থাকে 1৯১ 

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন 
শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে । আমরা 


বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে । 
যেমন- অর্থনীতিক বৈষম্য দূর, দারিদ্রদূরীকরণ, 


বলে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ জোর দিয়ে 
বলেন । 


.কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি : যাকাত দু'ভাবে কর্মসংস্থান 


কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ-ভোগে সমন্বয়, অন্যায়- 


পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাম্প্রতিককালে অর্থনীতিক 


অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ইত্যাদি । এ 


বৃদ্ধি করতে পারে। যথা প্রথমত, যাকাত 
আদায় ও বন্টন কাজে নিয়োগের মাধ্যমে 
অর্থাৎ যাকাত আদায়, হিসাব-নিকাশ, বন্টন 


উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নের ধারাটি 


সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে সজীব-সতেজ রাখার 


ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির বেতন 


সংযুক্ত হতে থাকে । আর তাই আধুনিককালের 


জন্য যাকাত যে ভূমিকা পালন করে তা নিম্নে 


অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়ন বলতে আর্থ- 


তুলে ধরা হলো, 


সামাজিক উন্নয়নকে বুঝায় | আর্থ-সামাজিক 
উন্নয়নের সংজ্ঞা : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বা 
১০০10-120011010010 [)০9৮০101)106171 
শব্দদ্ধয়ের মধ্যে একটা [179175156 19181101) বা 
নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। একে অন্যের 
পরিপূরকও বটে । অধ্যাপক 1৬1101)591 1১ 
[09810 এর মতে, উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনীতিক 
প্রবৃদ্ধি এবং পুণর্বন্টন, চরম দারিদ্রতা দূরীকরণ, 
সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং 
জাতীয় প্রতিষ্ঠাণগুলোতে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন 
আনয়নের একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া । 

অর্থনীতিক উন্নয়নের এই সংজ্ঞাটি পর্যালোচনা 


১. অর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণে যাকাত 
বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও মিশ্র 
অর্থনীতিক ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন না 


যাকাতের অর্থ থেকে সরবরাহ করে 
বহুলোকের কর্ম-সংস্থান করা যায় । আর স্বয়ং 
আল্লাহ তা'লাই যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহের 
মধ্যে একটি রেখেছেন যাকাত আদায়ে নিযুক্ত 


কর্মচারিবৃন্দের জন্য । 


থাকায় ধনী-গরিব শ্রেণির মধ্যে বিস্তর ফারাক 
সৃষ্টি হচ্ছে । ধনীরা আরো ধনী এবং গরিবরা 
আরো নিঃস্ব হচ্ছে । একমাত্র যাকাতই ধনী- 
গরিবের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করার 
লক্ষ্যে ধনীদের নিকট থেকে গরিবদের মাঝে 
একটি নির্ধারিত অর্থ বণ্টনের ব্যবস্থা করে। 
অভাবীদের এ যাকাত প্রাপ্তি ধনী লোকের 
অনুগ্রহ বা দয়ার দান নয়; বরং আল্লাহ পাক 
কর্তৃক নির্ধারিত হক । আল্লাহ তালা নিজেই 


দ্বিতীয়ত, যাকাতের অর্থায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করে সেখানেও লক্ষ 
লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব । এর ফলে 
এক দিকে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে 
বৃদ্ধি পাবে, আবার অন্যদিকে বহুলোকের 
কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে । 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি : বিনিয়োগের ওপর যাকাতের 


ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ৷ যাকাত দাতা মূলধন 
বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করে । আবার 


করলে আমরা অর্থনীতিক উন্নয়নের নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্যপ্তলো দেখতে পাই: 

প্রথমত, অর্থনীতিক উন্নয়ন হলো একটি বহুমুখী 
প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো ও 
দৃষ্টিভজি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটে । 
দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্থিত হয় । 


বলেন “আর তাদের সম্পদে নির্ধারিত হক 
রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের | 

মূলত, ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য তথা 
অর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণেই আল্লাহ 
তা'আলা যাকাত ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন । 
. দারিদ্র-দূরীকরণে যাকাত : দারিদ্র হলো মানব 


// 


তৃতীয়ত, অর্থনীতিক বৈষম্য, দারিদ্রতা দূরীকরণ 


জীবনের এমন এক আর্থিক পর্যায় যেখানে 


এবং কর্মসংস্থান হলো অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান 
অঙ্গ। 
চতুর্থত, অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক 


ব্যক্তির আয় ও সম্পদের অভাবে তার মৌলিক 
চাহিদা পূরণ হয় না; ফলে মানবেতর জীবন 
যাপনে বাধ্য হয় ।« এমনকি এই দারিদ্রতা 


সমাজ-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটবে । যার ফলে 
মানুষের জীবনযাত্রায়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 


ক্রমান্বয়ে পাপ ও অপরাধ কর্মের দিবে ঠেলে 
দেয়৷ কিন্তু দারিদ্র বিমোচন আর্থ-সামাজিক 


মূল্যবোধের পরিবর্তন আসবে | 10810 এর 
এই সংজ্ঞাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা যা 
ইসলামের উন্নয়ন ধারণার অনেকটা নিকটবর্তী 1১৩ 


উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত । তাই এই 
উন্নয়নের লক্ষে দারিদ্র দূরীকরণে বিশ্বের 
প্রতিটি দেশের সরকারই বর্তমানে কার্যকর 


সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, আর্থ-সামাজিক 


পদক্ষেপ নিয়েছে । বিশ্বায়নের কল্যাণে 


উন্নয়ন হলো মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের 


মুক্তবাজারের অশুভ প্রভাবে নিচের লোকের 


নাম । পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার উন্নয়ন এর 
অন্তর্ভূক্ত ।৯ 
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা 
মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে 
শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও 


আয় বৃদ্ধি বা সম্পদ বৃদ্ধি মোটেও হচ্ছে না। 
বরং আরো নিম্নের দিকে পতিত হচ্ছে। 
এক্ষেত্রে দারিদ্র বিমোচনে সুদমুক্ত 
যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কোনো 
বিকল্প নেই। মুলত যাকাত সম্পদের 
সুষমবন্টন সুনিশ্চিত করে ধনী থেকে গরিবের 


কল্যাণকর উন্নত জীবন বিধানও প্রণয়ন 
করেছেন । আর একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত 
এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠত বিধি-বিধান মেনে চলা ও কায়েম 
করার মাঝেই মানব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি 
নিহিত। আর এ উন্নতি-অগ্রগতি তথা আর্থ- 
সামাজিক উন্নয়নে অ্রষ্টা কর্তৃক ইলাহি বিধান 
যাকাত । ফলে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা কায়েম 
ও এর সুষ্ঠ প্রয়োগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের 


সেপ্টেম্বর”১১ 


দিকে প্রবাহ সৃষ্টি করে । আল-কুরআনে উল্লি- 
খিত যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে ছয়টি 
খাতই দারিদ্র সংশিষ্ট । ফলে যাকাত ব্যবস্থার 
মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন অনায়াসেই সম্ভব । 
এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রতি 
বছর আনুমানিক ৪,০০০ (চার হাজার) কোটি 
টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব ।১৬ যার সুষ্ঠ 
বন্টনে বাংলাদেশের মত দরিদ্র জন-অধ্যুষিত 
দেশকে পাচ (৫) বছরে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব 


যাকাতের অর্থে কোনো প্রতিদান ব্যয় না 
থাকায়, যাকাত গ্রহীতা তা দিয়ে বহু কাজে 
সেই অর্থ নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করতে পারে । 
যেমন কোনো জেলে জাল ছাড়া মাছ ধরতে 
পারে না । অথচ যাকাতের অল্প টাকা পেয়ে সে 
বিনিয়োগ করে মাছ ধরা কার্যক্রম অব্যাহত 
রাখতে পারে । এভাবে দেশের অর্থনীতিতে 
বিনিয়োগ বাড়ে । 


.উৎপাদনে বৃদ্ধি : অর্থনীতিতে উৎপাদনের 


প্রধান উপকরণ হলো চারটি (8) যথা ভূমি, 
শ্রম, মূলধন ও সংগঠন । তাই যেকোনো 
উৎপাদনে শ্রমের সাথে পুঁজি বা মূলধন 
সংযোজন আবশ্যক । সামান্য পুঁজির অভাবে 
কৃষক জমিতে ফসল ফলাতে পারে না, বহু 
কর্মক্ষম যুবক বেকার হয়ে থাকে । তাদেরকে 
যাকাতের অর্থ প্রদান করা হলে তারা পুঁজি 
বিনিয়োগ করে উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে 
পারে ৷ ফলে যাকাত বিনিয়োগ ও কর্ম-সং 

বৃদ্ধির পাশা-পাশি উৎপাদনেরও বৃদ্ধি করে । 


. সঞ্চয়-ভোগ-বিনিয়োগে সমন্বয় সাধনে 


যাকাত : যাকাত সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করে বিনিয়োগে উৎসাহিত 
করে । যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা 
করে । মানুষ যা আয় করে তার কিছু অং 

ভোগ এবং কিছু অংশ সঞ্চয় করে । আবার 
সঞ্চয়কৃত অংশ অলসভাবে ফেলে না রেখে 
বিনিয়োগ করে । কারণ বিনিয়োগ না করলে 
ক্রমাগত মূল সম্পদ হাস পেয়ে নিসাবের নিচে 
যাবার আশাংকা থাকে । তাছাড়া কোন মুসলিম 
অতিরিক্ত ব্যায়-ভোগ বা অপচয় করেত পারে 
না। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং 
বিনিয়োগে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে যাকাতের 
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সম্পদও বৃদ্ধি করে । এভাবে যাকাত সঞ্চয়- 
ভোগ-বিনিয়োগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে । 
৭. অন্যায় ও অপকর্ম প্রতিরোধে যাকাত : 
মানুষ জীবনের মৌলিক চাহিদা পুরণে ব্যর্থ 
হলে অসৎ পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়। 
বেকারত্বের দুর্বিষহ গ্রানি থেকে মুক্তি পেতে 
অপকর্ম । বহু নারী-পুরুষ ভিক্ষাবৃত্তি, 
পতিতাবৃত্তির ন্যায় অসামাজিক কাজে নামতে 
বাধ্য হয়। কিন্তু যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে 
তাদের মৌলিক চাহিদা পুরণ সম্ভব । ফলে 
যাকাতের মাধ্যমে অন্যায় অপকর্ম ও 
অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় । 


প্র।ব।স্কা 


যাকাতের অংশ শরিয়াত নির্ধারিত খাতে ব্যয় 
করতে পারবেন ।* এখানে যাকাতদাতা কোনো 
ক্রমেই যাকাত প্রদানকে দয়ার দান মনে করতে 
পারবে না। 


উপসংহার 

যাকাত, উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 
যাকাতের ভূমিকা সম্পর্কে এতক্ষণের তাত্বিক 
আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতিক 
বৈষম্য দূর, সম্পদের সুষমবন্টন, দারিদ্র বিমোচন, 
কর্ম-সংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরপত্তামুলক 
উন্নত সমাজ গঠনে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা 
সত্যিই একটি চমৎকার কৌশল । মহাব্যবস্থাপক 


লক্ষ্যণীয় যে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত 
উত্তোলন ও বন্টনেই এর পূর্ণাঙ্গ সুফল পাওয়া 
সম্ভব । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ ব্যবস্থা 


আল্লাহ তা'লার প্রজ্ঞার স্বাক্ষর | যা শ্বীশত জীবন 


বিধান হিসেবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ, অন্য কোনো ধর্ম 


বা মতবাদ নয়; এটাই প্রমাণ-প্রতিভাত করে । 


আমাদের দেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম 


আর এই সত্যিটাকে উচ্চকিত ভাষায় পাক-ভারত 


অধ্যুষিত দেশেই অনুপস্থিত ৷ তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে 
যাকাত সং্রহ ও বন্টনের জন্য রাষ্ট্রকে 
ইসলামিকরণে সকল মুসলিমের আন্তরিক ও 
নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকা জরুরি | অর্থাৎ 
মানবতার সার্বিক মুক্তি ও দেশের স্থায়ী শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
কোনো বিকল্প নেই । কেননা যে সব মানবরচিত 
মতবাদ আজ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত সেগুলো শুধু 
ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছে । শুধু তাই নয় এগুলো 


উপমহাদেশের স্বনামধন্য মুসলিম মনীষী ও 
চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 
এভাবে বলেছেন, 
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মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । তবে 


অতএব, দেশ ও জাতির কল্যাণে তথা আর্থ- 


যতদিন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন 
শরিয়াহ মুতাবিক পরিচালিত ব্যাংক ও 
তহবিলসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে কাজ 
করতে পারে । উল্লেখ্য, এ ব্যবস্থা একটি 
অন্তর্বততীকালীন ব্যবস্থা ৷ ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের 
সাথে সাথে যাকাত উতুল ও বিলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের 
ওপর ন্যস্ত হবে । এ ব্যবস্থাও যদি না থাকে 
তাহলে প্রত্যেক সাহেবে নিসাব ব্যক্তিগতভাবে 


সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত 
বিস্ময়কর | যেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ 
নেই। 
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চিত্রন্রলা 9 ভাক্কর্ত 


নিয়ে অপব্যাখ্যার কবলে কুরআন 


ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান 


একটি জাতীয় দৈনিকের ইসলামী বিভাগটির 


হাউসেনের মতে, আয়াতটি সমগ্র জীবিত প্রাণীর 


সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে গত ক'বছর 
আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা 


এইরূপ কোন ত্রিমাত্রিক বস্ত যার ছায়া মাটিতে 


প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা নয় ।” 


ইনস্টিটিউটের একজন শীর্ষস্থানীয় স্বনামধন্য 
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের চিত্রকলা বিষয়ক 
একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য আমার হাতে আসে । 
প্রবন্ধটি পড়তে বসে এক জায়গায় এসে আমার 
চোখ ছানাবড়া হয়ে পড়ে। প্রবন্ধটিতে বলা 
হয়েছে, মানুষ ও জীবজন্তর ছবি আঁকা বিষয়ে 
কুরআনে সুষ্ঠুভাবে কিছু বলা হয়নি । অন্য এক 
জায়গায় কুরআনের একটি আয়াত প্রসঙ্গে 
[50050109096018 07 ৬/০110 4৬7 ৮01. 7, 
[৪০-816-এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 
1200108 [1৪50 বলেছেন, আয়াতটি সমগ্র 
জীবিত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট 
নিষেধাজ্ঞা নহে ৷ পরবর্তীতে লেখক আরো অদ্ভুত 
ও উত্তট তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন 
যে, 'আন্লাহ এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছবি ছাড়া আর সব কিছুর ছবি 
আঁকা ও মূর্তি গড়া চলবে । 

শিল্পকলার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার 
অন্তর্ভক্ত একাধিক ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এককালীন অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ 
মাহমুদুল হাসান । তার একটি স্বনামধন্য গ্রন্থের 
নাম “মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য" | ১৯৯৫ সনের 
অক্টোবর মাসে ঢাকার ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স 
কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে 
চিত্রকলা ও ভাক্কর্য সম্বন্ধে একই বক্তব্য উপস্থাপন 
করা হয়েছে। ১৪৯ পৃষ্ঠায় চিত্রকলা ও ধর্মীয় 
বিরোধিতা" শিরোনামে উপস্থাপিত প্রবন্ধটিতে বলা 
হয়েছে, “আল-কুরআনের সুরা আল মায়িদার ৯৫ 
আয়াতে বলা হয়েছে, “হে বিশ্ববাসীগণ! মদ ও 
জুয়া, প্রস্তর(মূর্তি)ট এবং তীর নিক্ষেপ দ্বারা 
অলৌকিক উপায়ে ভাগ্য নির্ধারণ শয়তানের ঘৃণ্য 
কার্যকলাপের অন্তর্ভূক্ত ।” উদ্ধৃত আয়াতে আনসাব 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ প্রস্তর 
খণ্ড, বেদী বা স্তম্ভ অথবা মূর্তি । এই প্রস্ত মূর্তির 
পাদদেশে পশুবলী দেওয়া হত। আনসাবের 
আক্ষরিক অনুবাদ হল প্রতিমা, প্রতিকৃতি, ভাক্কর্স 
অথবা ত্রি-মাত্রিক বস্তু যার ছায়া মাটিতে পড়ে । 
সুতরাং “আনসাব' শব্দ দ্বারা পৌন্তলিকতাকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং একে সুকুমার শিল্পচর্চার 
প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ধরা যায় না। ...এটিং 
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পড়ে । ভাস্কর্য যেহেতু পৌত্তলিকতার পর্যায়ে 
পড়ে, সেহেতু ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসনে ইহা 


এখানে কুরআনের আয়াতটিকে ৯৫ আয়াত 


সম্পূর্ণরূপে অবৈধ | কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে 


হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা 
হচ্ছে সুরা মায়িদার ৯০ (নব্বই) নম্বর আয়াত | 
আয়াতের প্রথমাংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 
মাত্র । দ্বিতীয় অংশে লেখা আছে, অতএব এগুলো 
থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও ।' 
এ দ্বিতীয় অংশে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে অথচ 
পুস্তকটিতে তা সচেতনভাবে উদ্ধৃত করা থেকে 
বিরত থাকা হয়েছে । 

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের আর একটি 


“আনসাব' চিত্রাঙ্কন অথবা ভাক্ষর্যকে ইজিত করে 
না। বরং প্রাক ইসলামী যুগের ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার 
ভয়াবহ ব্যাপকতার বিরুদ্ধে একটি সাবধানবাণী 
মাত্র । পৌন্তলিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বস্তপুজা 
প্রভৃতি যখন পাক ইসলামী আরবদের ধর্মীয় 
জীবনকে কলুষিত করছিল । হযরত মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তৌহিদ 
অর্থাৎ আপোষহীন একেশ্বর বাদের বাণী প্রচার 
করেন । সুতরাং মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তি পূজার 


বৃহদাকার পুস্তকের নাম “মুসলিম চিত্রকলা" । 


ঢাকার মিল্লাত লাইবেরি থেকে ১৯৮৮ সনের 
ডিসেম্বরে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উক্ত পুস্তকে 
“ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলা শিরোনামে এক 
বিরাট প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে । এখানে বলা 


উল্লিখিত আয়াতটি শিল্পকলা বিরোধী মনে করিয়া 
সুকুমার শিল্পচর্চার প্রতি ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি 
করা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না ।” 
“.. সুতরাং সিরাজুল ইসলামের কথায়, 


হয়েছে, ইসলামের প্রতিকূল দৃষ্টিভঙঈী প্রমাণের 


পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজা আর ভাক্কর্ষের শিল্পসৃষ্টি 


জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত আয়াতটি উদ্ধৃত করা 


দুটো যে একেবারে একই জিনিস একথা অন্তত 


হয়, “হে বিশ্ববাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী 


উল্লিখিত আয়াতটি বলা হয়নি । এই কথার 


এবং তীর (নিক্ষেপ দ্বারা অলৌকিক ওপায়ে ভাগ্য 
নির্ধারণ) শয়তানের ঘৃণ্য কার্যকলাপ । এরূপ 
ঘৃণিত কাজ বর্জন কর এতেই তোমাদের মঙ্গল 
নিহিত রয়েছে । [সূরা আল-মায়িদা : ৯৫] 
মুসলিম ধর্মতত্ববিদগণের মতে উদ্ধৃত আয়াতে 
তিকৃতি অঙ্কন এবং ভাক্ষর্ষের বিরুদ্ধে 
পৌত্তলিকতা বিরোধী ইসলামের অমোঘ বিধান 
প্রতিভাত হইয়াছে । এই আয়াতে আনসাব শব্দটি 
বিশেষভাবে প্রণিধনযোগ্য ৷ আনসাবের নিগৃঢ় অর্থ 
দুই প্রকার হতে পারে, যথা ক) প্রস্তরখণ্ড প্রস্ত 
রবেদী অথবা স্তস্ত, খ) প্রস্তর মূর্তি । প্রাক ইসলামী 
যুগে পৌত্তলিক আরববাসী পাথরের বেদীমূলে 
ভক্তিভরে পূজা-অর্চনা এবং দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে 
অর্পণ উৎসর্গ করত । আল্লামা ইউসুফ আলী এই 
আয়াতে প্রস্তরখণ্ড অথবা প্রস্তর মূর্তির যে উল্লেখ 
আছে এর পাদদেশে পশুবলীকে শয়তানের ঘৃণিত 


প্রতিধ্বনি করে এটিং হাউসেন বলেন, 'আয়াতটি 
সমগ্র জীবিত প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিরুদ্ধে একটি 
সুনিদিষ্ট নিষেধাজ্ঞা নয় । 15005 17909610: 2: 


[17856 8170 10010901891) 11) 191) 1710%০101096018 ০01 
৬/0110 /১, ৬০|. 7, 179৪০- 816] 

পূর্বেই বলেছি, উক্ত আয়াতটি সুরা মায়িদার 
৯৫নং আয়াত নয়- যা এখানে উল্লেখ করা 
হয়েছে । এটি প্রকৃত পক্ষে সূরা মায়িদার ৯০নং 
আয়াত । চিত্র ও ভাক্কর্যকে ইসলামসমর্থিত করার 
শব্দের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে । বলা হচ্ছে, 
মুসাবিবর' শব্দটি হাশর সূরার নিলিখিত আয়াতে 
উল্লিখিত রয়েছে, “তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, 
গঠনকারী, রূপদাতা সকল উত্তম নাম তারই । 
[২৮:২৪] 

মুসাব্বির শব্দটি তসবির হতে উৎপত্তি এবং এর 
অর্থ চিত্রকর অথবা শিল্পী। খালিক অর্থাৎ 


কার্ধকলাপ বলে অভিহিত করেছেন । কুরআন 
শরীফের একই সূরায় তৃতীয় আয়াতেও পাথরের 
বেদীর উল্লেখ আছে। 

লেখক সূরা মায়িদায় উদ্ধৃত আয়াতের আক্ষরিক 


সৃষ্টিকর্তার পরেই মুসাবিবর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং এ হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'লা 
আদি মানব হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে 
সৃষ্টি করে স্বীয় রূহ দ্বারা জীবন দান করেছেন । 


অনুবাদ করে মন্তব্য করেন যে ব্যবহৃত শব্দ 


এই কারণে তীকে স্বীয় অথবা এশ্বরিক শিল্পী 


আনসাবের অর্থ প্রতিমা, প্রতিকৃতি, ভাক্ষর্য অথবা 


বলে অভিহিত করা হয় । 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


'চিত্রকলার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে 
দেখা যাবে যে কুরআন শরীফ এ সম্বন্ধে প্রায় 
নির্বাক । বস্তুত শিল্পের পক্ষে অথবা বিপক্ষে এখন 
কোন উক্তি কুরআন শরীফে নাই যাকে ভিত্তি করে 


তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরে বলা 


যাতে ভাক্কর্ষের নামে মূর্তি তৈরির হারামকে হারাম 


হয়েছে, এ আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য 


মনে না করেন সেজন্য সুকৌশলে কুরআন-এর 


পরীক্ষার শর- এই চারটি বস্তকে হারাম বলা 
হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে 


আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত পৌছাতে 


মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। তিনি 


পারি । মুসাবিবির উল্লেখ করে ইসলামে চিত্রকলা 


প্রত্যেক বস্তকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে 


সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা 
ভ্রান্তিকর, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন । 

“সুতরাং ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে কুরআন 
শরীফে চিত্রকলা এবং ভাক্কর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রকার 
সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। 


অপব্যাখ্যা করে পুস্তকগুলোতে মূর্তি তৈরি বা 
প্রাণীর প্রকৃতি অঙ্কনকে বৈধ করার প্রচেষ্টা নেয়া 
হয়েছে, যা নিতান্তই অন্যায় ও অপরাধ । চিত্রকলা 
বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা 


নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের 


এসব ভূল ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তক পাঠ করে প্রাণীর 


সেবার যোগ্য করেছেন । তবে তিনি মানুষের প্রতি 
শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন । তা 


ছবি অঙ্কন ও মূর্তি তৈরিকে অবৈধ মনে না করে 
যদি ছবি অঙ্কন ও মূর্তি তৈরির ভাস্কর্য চর্চা 


এই যে, আমার সৃষ্টবস্ত দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে 


অব্যাহত রাখেন তবে নিঃসন্দেহে হারাম কাজে 


সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি তা লজ্ঘন 


জড়িত হওয়ার কারণে আল্লাহর রোষানলে 


যে সমস্ত উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমত 
ঈশ্বরের মানবরূপে অথবা গুণাবলীর আরোপ 


করবেনা । যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও 


পড়বেন । কারণ হারামকে কেউ হালাল বললে 


পবিত্র করেছি সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা 


বিরোধী অনুশীসন বলে মনে করা হয় । দ্বিতীয়ত, 


ও অকৃতজ্ঞতা এবং যে সব বস্তর বিশেষ 


আনসাব অর্থ মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ ছারা 
চিত্রকলা এবং ভাক্কর্ষের বিরুদ্ধে যে বিরূপ 


ব্যবহারকে হারাম করেছি তার বিরুদ্ধাচরণ করা 


আসলে তা কখনো হালাল হয়ে যায়না । যেমন 
বিষকে কেউ মধু বলে চালিয়ে দিলে তা মধু মনে 
করে খেয়ে নিলে কেউ মৃত্যুকে ফিরাতে পারবে 


অবাধ্যতা ও বিদ্বোহ । দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ 


মনোভাব প্রকাশের প্রয়াস দেখা যায় তা বস্তত 
মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ ঘোষণা 


অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তকে ব্যবহার করা | এরই নাম 
দাসত্ব । 


পক্ষান্তরে, আল্লাহর নিরাকারত্ব প্রমাণের বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ ॥ 

এই হচ্ছে মুসলিম চিত্রকলা গ্রন্থে চিত্রকলা ও 
কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার উদ্ধৃতি । গ্রন্থে 


মূর্তি তৈরি করা যা ভাক্কর্ষের একটি অংশ তার 
চর্চা করা অর্থাৎ মুর্তি তৈরি করার ব্যাপারে সূরা 
মায়িদার ৯০নং আয়াতের শেষ অংশে “এগুলো 
থেকে বেঁচে থাক' বলে একে হারাম সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। হারামকে হালাল জানা ও মানা 


সূরা হাশরে মুসাব্বির শব্দটির উল্লেখ আছে বলে 
যে আয়াতটি সন্নিবেশ করা হয়েছে তা ২৮:২৪- 
এর অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ ২৮ সুরা আল-কাসাসের ২৪ 
আয়াতের আওতাধীন লেখা হয়েছে । আসলে সূরা 
হাশর হচ্ছে ৫৯ নম্বর সূরা যার উদ্কৃতিতে বইয়ে 
ভুল করে ২৮ বলা হয়েছে । 

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৯০ আয়াতে 
বলা হয়েছে, “হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, 
প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব 
শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব 
এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা 
কল্যাণপ্রাপ্ত হও ।" 


৯১4,1১৪) তে 


বাং 


প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করা 
বৈধ নয়। যারা সুকুমার শিল্প চর্চা করেন তারা 


আনত ও নিশ্চিত কাকের এতিশভ্তি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


এর্ক্রিজ 


না। 
লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


তি ৩ 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


৯01 ৩১৫/৩৬ নিশি নির্ভরতা আরবী উপসহ সকলগকার বই: 
স্স্থীস্”৭ ১৯/০১৫- ৯১৬১১১০৪০৯৯ 


/4719991170778,01 0790719310991917, 58191110170 
6170778:017110581989, ১৪ 998 5৮58 


সাবির তত্ঠুবহগন আ সুহাম্যদ অঠাতিত 
১৩, জি. এ- ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্প।» চ্রাম 


স্ব. 
কালজিরা তেল] 


০-10181]: 81781) 1426(6)581100-001] 


০1911. এ ৫ স্ুঠোফোন ₹ ০১৮১৮-৫৭২১০১ 


সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুত্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 


সেপ্টেম্বর”১১ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


ও 
মানবাধিকার 


শাইখুল ইলা মী হা হী উট 


₹7-552 
এসোছে 
রমাষান 
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বিশ্বকোষের সফল পরিচালক মাওলানা আবু 


» গবেষক, 


সাঈদ মুহাম্মম ওমর আলী সাহেবকে এত 
তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলবো কল্পনা করিনি। 
গুরুতর অসুস্থতার কোন খবরও আগে ভাগে 
পাইনি ৷ সকাল বেলা “আমার দেশ* হাতে নিয়ে 
আমার চক্ষু ছানাবড়া | মাওলানা আবু সাঈদ ওমর 
আলীর ইন্তেকাল শীর্ষক সংবাদটি বার বার পড়ে 
দেখেছি । অবশেষে বুঝতে বাকী রইল না যে, 
তিনি আর নেই । স্মরণের আবরণে সঞ্চিত আছে 
বহু কথা । এক সময় তাকে নামে চিনতাম, 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি । সন তারিখ মনে 
নেই চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ কম্পাউন্ডে 
আয়োজিত রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামীর 
এক সেমিনারে তার বক্তব্য শোনার ও পরিচিত 
হবার সুযোগ লাভ করি । পরবর্তী সময়ে তিনি 
আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 
(রহ.) বিরচিত 'নবীয়ে রহমত' গ্রন্থের বাংলায় 
ভাষান্তর করলে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এর 
গ্রন্থ সমালোচনা লিখি, যা সাপ্তাহিক মুসলিম 
জাহান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সীরাত 
খ্যায় প্রকাশিত হয়। বলতে গেলে গ্রন্থ 
সমালোচনার সুবাধে আমি তার শ্লেহ ও কৃপা দৃষ্টি 
লাভে সমর্থ হই । দৈনিক ইনকিলাব, মাসিক 
অগ্রপথিক ও ত্রেমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নিবন্ধগ্ুলো তিনি 
মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন । ঢাকায় 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ কার্যালয়ে 
যতবার গেছি তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরেছেন, আপ্যায়ন করেছেন । আমাকে পেলে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তিনি উপস্থিত 
সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন । সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
বিশ্বকোষের মানোন্নয়ন, লেখক ও সম্পাদনা 
পরিষদের সদস্য বাছাই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট 
মিডিয়ার ভূমিকা, অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


বলেছেন কিন্তু আমার 
শশব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি | দেখা 


করেন। তিনি জানালেন, পুরনো নিবন্ধপগুলো 
আপডেট করবেন এবং প্রয়োজনে নতুন নিবন্ধ 


হলে তিনি জানতে চাইতেন আমার পিএইচডি 


তৈরী করবেন । ইসলাম সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রাসঙ্গিক 


ডিগ্রী প্রাপ্তিতে আর কতদিন সময় লাগতে পারে, 


তথ্য উপাত্তসহকারে প্রকাশযোগ্য তা যত দীর্ঘ 


আমার পক্ষে উট্টগ্রাম ছেড়ে কোন বেসরকারী 
কিনা । আমি তখনো বুঝতে পারিনি এবং ঢাকা 
কী কারণে আসবো তাও জানতে চাইনি । ২০০৫ 
সালের জানুয়ারীতে একদিন তার স্বাক্ষর করা 
একটি চিঠি পেলাম | চিঠিতে তিনি লিখেছেন- 
“মুহতরম, আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ। তাসলীম বাদ আপনি নিশ্চয় 
অবগত আছেন যে, ইসলামি বিশ্বকোষের ১ম 
সংস্করণ ২৮ (আটাশ) খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে 
এবং তা বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ প্রকাশনা হিসেবে 
ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
ংলাদেশ আরো সমৃদ্ধ আকারে উক্ত ইসলামী 
বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ 
নিয়েছে । আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 
ইসলামী বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ সম্পাদনা 
পরিষদে আপনাকে একজন সম্মানিত সদস্য 
হিসেবে মনোনয়ন দান করা হয়েছে । আশা করি 
আপনার মেধা, প্রজ্ঞা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালন্ 
জ্ঞান জাতির কল্যাণে নিবেদিত করার এ প্রয়াস 
আপনি সানন্দে গ্রহণ করবেন ।” 

তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, আপনি 
যেহেতু ঢাকা আসতে পারছেন না, তাই 
মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে সম্পাদনা 
পরিষদের একটি অংশ চট্টগ্রামে অবস্থান করে 
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে 
গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাবেন । ঢাকার বাইরে 
সম্পাদনা পরিষদ এটাই প্রথম | এ কাজের জন্য 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শবিবর 
আহমদকে আমি উপযুক্ত মনে করি । আরেক জন 
সদস্যের নাম প্রস্তাব করুন, যাকে আমরা নিয়োগ 


মেহনত ইত্যাদি বিষয় থাকতো আলাপচারিতার 


দিতে পারি। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের 


মূল প্রতিপাদ্য্য | কিছু প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করে 


মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে বেশী ভাল হয়। 


হোক । প্রাসঙ্গিকতাবর্জিত এক লাইনও 
অপ্রয়োজনীয় । ২০০৫ হতে ২০০৯ পর্যন্ত আমরা 
নির্ধারিত সময়ে জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ এবং 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে 
সম্পাদনা পরিষদের কাজ করেছি । অধ্যাপক ড. 
মুহাম্মদ ইনাম উল হক ও অধ্যাপক ড. শব্বির 
আহমদ দু'জনই আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক 
হওয়ায় অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে গবেষণা 
কর্ম সম্পাদন করি । মাওলানা আবু সাঈদ ওমর 
আলী সাহেব চট্টগ্রামে এসে সম্পাদনা পরিষদের 
সদস্যদের সাথে পরিচিত হন এবং প্রয়োজনীয় 
নির্দেশনা প্রদান করেন। চার বছরে ইসলামী 
বিশ্বকোষের ৭টি খন্ড (৩য় খন্ড থেকে ৯ খন্ড) 
আমরা সম্পাদনা করি । বিশ্বকোষে কাজ করার 
ফলে আমার রচনাশৈলী ও বানানরীতিতে বিরাট 
পরিবর্তন আসে এবং বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের সাথে 
পরিচিত ও সম্পৃক্ত হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ 
করি | নিজের ভুল অনেক সময় নিজে দেখে না, 
অন্যের চোখে ধরা পড়ে । তিনি আমাকে যে 
কতটুকু মুহাববত করতেন আজ চিন্তা করলে 
বিস্ময় লাগে । হয়তো আমাকে নিয়ে তার অন্য 
কোন পরিকল্পনা ছিল, যা আমি জানতে পারিনি । 
তিনি আমাকে বিশ্বকোষ সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে 
যেভাবে সম্মানিত করেন, তার কোন প্রতিদান 
আমি দিতে পারিনি । মহান আল্লাহ তাকে 
পরকালে সম্মানিত করুন, এ প্রার্থনা করি । 

আয়োজিত বিশ্বকোষের লেখক ও সম্পাদকদের 
এক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি আমাকে বলেন, 
“সীরাত বিশ্বকোষের সাথে সংশিষ্ট আপনাদের 
সবাইকে নিয়ে কিয়ামতের দিন আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নাজাতের 
সুপারিশ করার জন্য আবেদন জানাবো ।' তার এ 


আমাকে নিজের চেম্বারের বাইরে এসে বিদায় 


আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার শিক্ষক ইসলামী 


উক্তি আমার আজীবন মনে থাকবে । তার 


জানানো ছিল তার রীতিমাফিক ভদ্রজনোচিত 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. মুহাম্মদ ইনাম 


রেওয়াজ | বাসায় মেহমান হওয়ার জন্য বারবার 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


উল হকের নাম প্রস্তাব করলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন 


গতিশীল তত্ত্বাবধানে সীরাত বিশ্বকোষের ১৪টি 
খন্ড প্রকাশিত হয়েছে । চতুর্দশ খন্ডেও আমার 
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গুরুত্পূর্ণ লেখা আছে। পর্যায়ক্রমে আরো ৮ খন্ড 
বেরুবে । শব্দভিত্তিক “আল-কুরআন বিশ্বকোষ" 
বের করার কাজে হাত দিয়েছিলেন ৷ ১ম খন্ড বের 
হয়েছিল । সব খন্ডগ্তলো দেখে যেতে পারলে তিনি 
সান্তনা পেতেন । 
বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ আলিমে দীন আল্লামা 
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রেহ.) 
লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ “মা-যা- 
খাসিরা'ল আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' 
ধলা তরজমা করে তিনি তার নামকরণ করেন 
“মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?” অনুদিত 
এ গ্রন্থটির একটি কপি ০৫.০৮.২০০২ তারিখে 
সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে আমাকে দেয়ার সময় 
নিজে স্বাক্ষর করে লিখেন “মুহতরম মাওলানা 
আ.ফ.ম খালিদ হোসেনকে- যার কাছে কেবল 
আমার নয়, এ জাতির প্রত্যাশা অনেক ।' “মহানবী 
(সা.)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল" গ্রন্থটির সৌজন্য 
কপি আমাকে দেয়ার সময় ০৩.০২.২০০৫ 
তারিখ স্বাক্ষর করে তিনি মন্তব্য করেন, “একই 
সঙ্গে যাকে আমি সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি ও 
ভালবাসি সেই নিরলস কর্মী লেখক ও গবেষক 
মাওলানা আ.ফ.ম খালিদ হোসেনকে-' । 
৩৪৪পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি মূলত জেনারেল আকবর 
খানের হাদীসে দেফা' নামক গ্রন্থের বাং 
ভাষান্তর ৷ তার অনুদিত আরো কয়েকটি গ্রন্থের 
সৌজন্য সংখ্যা আমাকে দেয়ার সময় মুল্যবান 
মন্তব্য করেন, যা আমাকে ব্যাপকভাবে প্রণোদিত 
করে । প্রায় সময় বলতেন “ড. ব্যারিস্টার মোহর 
আলী যেমন ইসলামের ইতিহাস ও সীরাতে রাসূল 
নিয়ে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচারের দাতভঙ্গা জবাব 
দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, এ রকম কাজ 
আপনাকেও আজ্জাম দিতে হবে 1 হায় আফসুস ! 
অন্তৃষ্টিসম্পন্ন এমন মুরব্বির শ্লেহছায়া হতে 


আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম । 
নিয়ম মাফিক তিনি এক সময় ইসলামী 
ফাউন্ডেশন থেকে অবসর নেন। ইসলামী 


বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প বাস্তবায়নে 
তীর অসামান্য অবদান ও লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগানোর উদ্দেশ্যে তৎকালীন মহাপরিচালক 
তাকে বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য 
মনোনীত করেন । কিন্তু বেশী দিন কাজ করা 
সম্ভব হয়নি । নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
নানা কারণে তার পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে 
দীড়ায় । সম্পাদনা পরিষদের বৈঠকে যোগদানে 
তিনি বিরত থাকেন । দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও 
রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধে উঠে যদি তার মেধা 
ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেত তাহলে 
বিশ্বকোষের মান বৃদ্ধি পেত, এটা নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। 

অমুসলমানদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার প্রবল 
ইচ্ছে তিনি পোষণ করতেন । সময় সুযোগ পেলে 


শাণিত করতো | তাই সময় পেলে তিনি ভারতের 
যেতেন । চট্টগ্রামের কয়েকজন বুযুর্ণের দরবারে 
আসতেও দেখেছি । কতিপয় উদ্যমী দাওয়াহ কর্মী 
নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মিশনারী কাজও শুরু 
করেছিলেন এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর 
করেন । বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী স্কলার সাইয়েদ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) ও 
ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজীফফরনগর জেলার 
ফুলত অঞ্চলে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম 
ওয়ালিউল্লাহ আল ইসলামিয়ার পরিচালক 
মাওলানা কলীম ছিদ্দীকীর দাওয়াতী মিশনকে 
তিনি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এ দেশে । তার এ 
কর্ম প্রয়াস ছিল বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী । 
ংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় যুগযুগ ধরে চলে 
আসা খিষ্টান এন.জি.ও-দের মিশনারী তৎপরতা 
পর্যবেক্ষণ করলে আতকে উঠার মতো একটি 
বিভীষিকাময় চিত্র ভেসে উঠবে । দাওয়াতী কাজে 
মুসলমানদের নিস্পৃহ মনোভাব তাকে ব্যথিত 
করতো । আমাদের সীমান্তের ওপারে সেভেন 
সিস্টার নামে খ্যাত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, 
হিমাচল, মনিপুর, অরুনাচল প্রভৃতি পাহাড়ী 
অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখন ধর্মান্তরিত 
খিষ্টান। এ সব পাহাড়ী অঞ্চল সংলগ্ন 
ংলাদেশের পরবিত্য এলাকায়ও ইতোমধ্যে উল্লে- 
খযোগ্য হারে খরিষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । 
ও মিশনারী স্কুল । সাম্প্রতিক আধ্গলিক, জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে 
যে, একদিন উট্টগ্রামের পবিত্য অঞ্চল 
ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের মত 
জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা লাভ করবে । 
গড়ে উঠবে বাংলাদেশের বুকে আরেকটি 
স্বাধীনদেশ । খিষ্টান অধ্যুষিত ইউরোপীয় 
দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে 
টার্গেট করে সামনে এগুচ্ছে । পাহাড়ীদের 
“আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবীতে 
আন্দোলন চলছে দেশের বাইরে-ভেতরে । 
মুসলমান এনজিও কাজ করতে গেলে সং 
কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের গন্ধ খুঁজে পায়। দক্ষিণ 
আফ্রিকার মাওলানা আহমদ সাদেক বাংলাদেশে 
শিশুদের মাঝে পবিভ্র কুরআন শিক্ষার যে প্রকল্প 
হাতে নিয়ে এগিয়েছিলেন, এটাকে বেশীদূর যেতে 
দেয়া হয়নি । গ্রেফতার, নিবর্তন ও মামলা 
হয়রানির শিকার হয়ে তিনি নিজ দেশে ফিরে 
গেছেন । স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধি সফল 
হয়। 
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
সাহেবের মন ও মননে আমরা মাওলানা রহমতুল- 
[হ কিরানবী (রহ.), হাজী ইমদাদুলাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.), আল্লামা কাছেম নানুতুভী (রেহ.), 


তাবলীগ জামাতের কর্মকান্ডে শরীক হতেন । 


মাওলানা শরফুল হক সিদ্দিকী (রহ.), মাওলানা 


বুযুর্ানে দীনের সাহচর্য তার ধমীয়ি চেতনাকে 
সেপ্টেম্বর'১১ 


মুহাম্মদ আলী মুধগেরী (রহ.), মুন্সী মেহেরুল্লাহ 


(রহ.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও 
পন্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (রহ.)-এর ক্রিয়াশীল 
জাগ্রত চেতনা প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতীয় 
উপমহাদেশে খিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার 
বিরুদ্ধে তারা যেভাবে বক্তৃতা, লেখনী ও 
কর্মকৌশলের মাধ্যমে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে 
তুলে ছিলেন তা এখনো আমাদের প্রেরণার উৎস 
আজ বেশী করে তার কথা মনে পড়ে । ঢাকায় 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলে 
তার অনুপস্থিতি মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয় 
ইসলামী বিশ্বকোষ ও সীরাত বিশ্বকোষের পাতায় 
পাতায় তার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে; আছে প্রতিটি 
বিশ্বকোষের কল্যাণে উপমহাদেশের ২২ কোটি 

ংলা ভাষাভাষী মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে 
থাকবেন । বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আল্লামা 
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তিনিই প্রথম অনুবাদক । 
কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গার পরিবারিক কবরস্থানে তিনি 
সমাহিত । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ 
বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
সর্বদা ব্যস্ত সময় কাঠাতে হতো । মাটির ঘরে 
এখন তার অখন্ড অবসর | উন্মুক্ত আকাশ 
চিরকাল তার সমাধিতে কুয়াশা বর্ষণ করুক আর 
নব উথ্িত দুর্বা-পত্র-পল্লব তার অন্তিম আবাসকে 
পাহারা দিয়ে রাখুক-এটাই মুনাজাত ৷ আল্লাহ 
তায়ালা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী 
সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকামে 
সমাসীন করুন এবং সজন হারানোর বেদনায় 
তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য 
ধারণের তাফিক দিন, আমীন । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম | 
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শাহাদাতের কাধর্কিমে তরম্ণদের নেতৃত দিয়েছিলেন । ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে কাবরি মসজিদ শহীদ হওয়ার হয় 
মাস পর ২৫ জুন ১৯৯৩ সালে তিনি ইসলাম এহণ করেন ॥ তাঁর সান্ষণাৎকার নিয়েছেন মাওলান। আহমদ আউয়াহ 
নদভী, যিনি মাওলানা কলীম সিদ্দীকীর সুযোগ সাহেবযাদা ॥ মাওলানা কলীম সিন্দীকী ভারতের উতরএ্দেশের 
এসি জেলা মুজাফফরনগরের ফুলত এামের একজন আলোকিত আলেম ও মুবালিগ । ভারতের বিশাল এলাকাজুড়ে 
তিনি বড় মাওলান।' নামে পরিচিত ॥ এ পরর্ত তার আন্রিক এচেষ্টায় হাজার হাজার অমুসালিম বিশেষত হিন্দু 
ইসলামের হি ছায়ায় আশায় এহণ করেছে ॥ 


সিং এখন মসজিদ প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক 


মাস্টার মুহাম্মদ আমের (বলবীর সিং) 
অনুবাদ: আীযুল হক 
মাস্টার আমের : আস-সালামু আলাইকুম আরমাগানে নও-যুসলিমদের ইন্টারভিউ আলোয় আলোকিত করতে পারেন, তো সাধারণ 
ওয়ারাহমাতুল্লাহ ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, তখন থেকে মন সহজ-সরল লোকদের হিদায়ত আল্লাহর কাছে 
আহমদ আউয়াহ : ওয়ালাইকুমুস সালাম চাচ্ছিলো, আমার ইসলামগ্রহণের কাহিনীও তাতে অনেক বেশি প্রত্যাশিত । 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ছাপা হোক | আমার নাম আরমাগানে প্রকাশিত আহমদ : আপনার পারিবারিক পরিচয় পেশ 


আহমদ : মাস্টার সাহেব, অনেক দিন থেকে 
আব্বু মোওলানা কলীম সিদ্দীকী) নির্দেশ দিয়ে 
রেখেছেন, যেন আপনার ইন্টারভিউ গ্রহণ করি; 
ভালোই হয়েছে, আপনি নিজেই তাশরীফ 
এনেছেন । আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই । 


হওয়ার উদ্দেশ্যে এ তামান্না নয়, বরং যেন 
দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে কর্মতৎপর 
লোকদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর 
সামনে দয়ালু আল্লাহর অসীম করুণার একটি 
দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আসে । তারা যেন একথা 


মাস্টার আমের : আহমদ ভাই, আপনি আমার 
অন্তরের কথাই বলেছেন । যখন থেকে মাসিক 


সেপ্টেম্বর”১১ 


অনুধাবন করেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র 


করুন । 

মাস্টার আমের : হরিয়ানা প্রদেশের পানিপথ 
জেলার একটি গ্রামের রাজপুত পরিবারে ৬ 
ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে আমার জন্ম । আমার পিতা 
একজন দক্ষ কৃষক হওয়ার পাশাপাশি একটি 
প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টারও ছিলেন । তিনি 


ঘর শহীদকারী নিকৃষ্ট জীবকে যখন হিদায়াতের 


ছিলেন অত্যন্ত ভালো লোক । মানবতার প্রতি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


প্রেম ও ভালোবাসা এবং দয়া ও সহমর্মিতা ছিলো 
তার স্বভাব-ধর্ম । যে কোনো প্রকার অন্যায়কে 
তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন । ১৯৪৭ সালের 
নৈরাজ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন । অতিশয় 
দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে এর আলোচনা করতেন এবং 
মুসলমানদের গণহত্যাকে দেশের জন্য বড় কলঙ্ক 
মনে করতেন । বেঁচে যাওয়া মুসলমানদেরকে 


পুলিশ আমাদেরকে বাধা দেয় । আমি ও কিছু 


সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্তী গম্বুজে কুড়াল চালালাম এবং 


সাথী কোনো মতে গা বাচিয়ে অযোধ্যায় পৌছতে 


চিৎকার করে করে ভগবান রামের জয়ধ্বনি 


সক্ষম হই । কিন্তু পৌছতে আমাদের বিলম্ব হয়ে 


তুললাম “জয় জয় রাম ভগবান” । দেখতে 


যায় ৷ ততক্ষণে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ফায়ারিং 
শুরু করেছে । অনেক চেষ্টার পরেও বাবরি 


দেখতে অতি অল্প সময়েই মসজিদ মাটির সাথে 
মিশে গেলো । মসজিদ ভূপাতিত হওয়ার পূর্বেই 


মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে ব্যর্থ হই । ফলে ইসলাম 


আমরা নীচে চলে আসলাম | সবাই যারপরনাই 


ও মুসলমানদের প্রতি আমার বিদ্বেষের আগুন ও 


আনন্দিত। রামকৃষ্তের সামনে মাথা ঠুঁকিয়ে 


জিঘাংসা আরও বেড়ে যায় । সাথীদেরকে আমি 


আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘরে ফিরলাম । সঙ্গে 


সহযোগিতা দিয়েছেন । নিজের স্কুলে মুসলিম 
শিশুদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল 
রাখতেন । আমার জন্মগত নাম বলবীর সিং 


বারবার বলছিলাম, এ জীবনের চেয়ে মরে 


বাবরি মসজিদের দুটি করে ইট । পানিপথেরর 


যাওয়াই ভালো । রামের দেশে, রামের 


বন্ধুদেরকে ইটগুলো দেখালাম | তারা আনন্দে 


জন্মভূমিতে আরবের লুটেরাদের খাতিরে 


গ্রামে হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করে আমি 


রামপূজারিদের ওপর গুলি চালানো হবে, এ 


ইন্টারমিডিয়েটের জন্য পানিপথে ভর্তি হই 
পানিপথ | বিশেষ করে তরুণ ও যুবক শ্রেণী এবং 
স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা শিবসেনার সাথে বেশি 


কেমন অন্যায় । আমি তীব্রভাবে ফুঁসে উঠি। 
কখনো মন চায় আত্মহত্যা করি, আবার কখনো 


আমার পিঠ চাপড়াতে থাকে | শিবসেনার দপ্তরে 
ইটগুলো রেখে দিলাম । আনন্দ উদযাপনের জন্য 
একটি অনুষ্ঠান সাজানো হয় । লোকেরা সকলে 
নিজ নিজ ভাষণে গর্বের সাথে আমার আলোচনা 


চিন্তা করি, লক্ষৌ গিয়ে (উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) 


করে বলেন, “আমরা এজন্য গর্ববোধ করি যে, 


মুলায়াম সিং যাদবকে নিজ হাতে গুলি করে দিই । 


পানিপাতের সাহসী যুবক বলবীর সিং রামের 


জড়িত | শিবসেনার কিছু সদস্যের সাথে বন্ধুত্বের 
কারণে আমিও পানিপথ শাখায় যোগ দিই 


তখন দেশে কঠিন জাতিগত দাঙ্গা চলছিলো । 


ভক্তিতে সর্বপ্রথম কুড়াল চালিয়েছেন । আমি 


আর আমি সেই দিনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে 


পানিপথের যুবকদের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


অপেক্ষমাণ ছিলাম, যেদিন বাবরি মসজিদকে নিজ 


বিশেষত বাদশা বাবর ও অন্যান্য বাদশাদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার বিষ ছড়ানো হয় | পিতাজি 
যখন জানতে পারেন, আমি শিবসেনায় যোগ 
দিয়েছি, তিনি আমাকে অনেক বুঝান এবং 


হাতে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতে 
আসবে । 
এক এক করে সেই অভিশপ্ত দিনটি ঘনিয়ে 


পরমানন্দের সাথে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে আমার 
কৃতিত্বের কথা জানাই | পিতাজি খুবই অসন্তুষ্ট 
হন । তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে পরিষ্কারভাবে 
বলে দেন, “এখন আর এ ঘরে তুমি আর আমি 
একসাথে থাকতে পারি না। যদি তুমি থাকো, 


আসলো, যাকে তখন সৌভাগ্য ও চরম আনন্দের 


ইতিহাসের ঘটনা উল্লেখ করে করে নিবৃত্ত করার 


দিন মনে করতাম | কিছু উচ্ছুংখল বন্ধুদেরকে 


চেষ্টা করেন। বাদশা বাবর এবং বিশেষ করে 
বাদশা আলমগীর আওরঙ্গজজেবের ন্যায়পরায়ণতা 
এবং অমুসলিমদের প্রতি তার মহানুভবতা ও 


সঙ্গে নিয়ে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে আমি 


আমি চলে যাবো, অন্যথায় তুমি চলে যাও । 
সৃষ্টিকর্তার পবিত্র গৃহ ধ্বংসকারীর চেহারা আমি 
দেখতে চাই না। মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে তোমার 


প্রথমে অযোধ্যায় পৌছলাম । আমার সঙ্গে 


চেহারা দেখাবে না। তিনি এমন ক্ষুব্ধ হবেন 


পানিপথের এক জমিদার গ্রামের সাহসী যুবক 


কল্পনাও করতে পারিনি । আমি তাকে বুঝানোর 


সদাচারের কাহিনী শুনিয়ে একথা বুঝানোর চেষ্টা 


ভগেন্দর পালও ছিলো, সে আমার জীবনের 


করেন যে, ইংরেজরা আমাদেরকে 


সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার পিতা রাঘুবীর সিং 


চেষ্টা করলাম এবং পানিপথে এ কৃতিত্বের কারণে 
যে সুনাম আমার হয়েছে, তা বললাম | সব শুনে 


্ হু 
জড়িয়ে দেশকে দুর্বল করার জন্যই মিথ্যা ইতিহাস 
রচনা করেছে । তাছাড়া তিনি ১৯৪৭-এর জুলুম ও 
গণহত্যার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে শিবসেনা থেকে 


ছিলেন বড় জমিদার । তিনিও ছিলেন আমার 
পিতার মতো খুবই মানবপ্রেমিক । একমাত্র 


তিনি বললেন, আমাদের এ দেশ তোমার মতো 
জালিমদের কারণেই ধ্বংস হবে। এ বলে 


ছেলেকে অযোধ্যায় যেতে তিনি অনেক চেষ্টার 


বিরত রাখার চেষ্টা করেন; কিন্তু কোনো কিছুই 
আমাকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়নি । 


পরেও ব্যর্থ হন । 


তড়িঘড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন । আমি 
সুযোগের সদ্যবহার করে বললাম, না না, আমিই 


আমরা ৬ ডিসেম্বরের পূর্ববাত মসজিদের 


বরং এমন ঘরে থাকতে চাই না, যেখানে 


আহমদ : ফুলত থাকাকালে বাবরি মসজিদের 
শাহাদাতে আপনার অংশগ্রহণের কাহিনী 
শুনিয়েছিলেন, তা আবার একটু বিশদভাবে বর্ণনা 
করুন । 


একেবারে কাছাকাছি চলে যাই এবং মসজিদের 


রামমন্দিরের ভক্তদেরকে জালিম মনে করা হয় । 


সামনে কিছু মুসলমানদের বাড়ির ছাদে রাতযাপন 
করি। আমি বারবার চিন্তা করছিলাম, ৩০ 
অক্টোবরের মতো আজও যেন এ শুভ কর্ম থেকে 


আমের : ঘটনাটি এই যে, ১৯৯০ সালে জনাব 


বঞ্চিত না হই । জানিনা নেতারা কি করছেন, স্বয়ং 


লালকৃষ্ণ আদভানী কর্তৃক পরিচালিত 'রথযাত্রা*য় 


আমাদেরকে গিয়েই রামসেবার কাজ শুরু করে 


আমি ঘর ছেড়ে চলে আসি এবং পানিপথে 
থাকতে শুরু করি । 

আহমদ : আপনার ইসলামগ্রহণের কাহিনী 
বলুন । 


পানিপথের প্রোগামে আমাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 


দিতে হবে, নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলে 


আল্লাহ কত দয়াবান! তিনি আমার অনিচ্ছা সত্তেও 


দায়িত্ব অর্পণ করা হয় । তখন আমার বয়স ছিলো 


চলবে না। কিন্তু পরিচালক আমাদের পথ রোধ 


বিশ । রথযাত্রার দায়িত্বশীলরা আমাদের শিরা- 


করে বললেন, আবেগ দিয়ে কাজ করো না, 


উপশিরায় গভীরভাবে প্রোথিত করেছিলো 


সুশৃংখলভাবে কাজ করার চেষ্টা করো। 


ইসলামবিদ্ধেষ ও মুসলমানদের প্রতি চরম 


উমাভারতী জ্বীলাময়ী ভাষণ দিয়ে 


জুলুম ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 
আমাকে ইসলামের নূর ও হিদায়তে ধন্য 
করেছেন । তার পবিত্র গৃহ মসজিদ শহীদকারী 
একজন হিংপ্র জালিমকে সত্যের দিশা দান 


জিঘাংসা | তখন আমি শিবাজির নামে শপথ করি, 


রামসেবকদেরকে চরমভাবে উত্তেজিত করে 


যে যাই করুক, আমি একা হলেও অযোধ্যায় 
গিয়ে রামমন্দিরের গায়ের ওপর থেকে বাবরি 
মসজিদ নামের অপকাঠামোটি গুঁড়িয়ে দেবো । 


তুললেন | ভাষণ শুনতে শুনতে আমি ঘরের ছাদ 


করেছেন । আমার ইসলামগ্রহণের পটভূমিকা এই 
: বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আমার বন্ধ 


বেয়ে কুড়ালসহ বাবরি মসজিদের ছাদে চড়ে 
যাই । সাথে ভগেন্দর ও শিবসেনার তেজোদৃপ্ত 


ভগেন্দর একদিন মসজিদের ইটগুলো বের করে 
মাইকে ঘোষণা করলো, “সৌভাগ্য ক্রমে 


সেই রথযাত্রায় তেজোদীপ্ত কর্মতৎপরতার কারণে 


যুবাতরুণের দল । যখনই উমাভারতী শ্লোগান 


আমাকে নিযুক্ত করা হয় শিবসেনার তরুণশাখার 
প্রধান । আমি তরুণদের টিম নিয়ে ৩০ অক্টোবর 


তুললেন, “একটি আঘাত আরও দাও, বাবরি 


রামমন্দিরের ওপর অন্যায়ভাবে নির্মিত ঘরের 
কয়েকটি ইট আমাদের হাতে এসেছে, হিন্দু 


মসজিদ মিশিয়ে দাও” তখন আমার মনে হলো, 


অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি । ফয়েজাবাদের 
সেপ্টেম্বর”*১১ 


জীবনের চরম লক্ষ্য পূরণের সময় এসে গেছে, 


ভাইদেরকে জানাচ্ছি, আপনারা এসে এগুলোতে 
পেশাব করে নিজেদের মনের ঝাল মিটান ॥ 


7) আত্তার্তহীদ ১৮ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আর কি, মানুষের ভিড় লেগে 


ইসলাম, আল্লাহ ও মসজিদের পরিচয় করিয়ে 


গেলো । প্রত্যেকে এসে এসে ঘৃণাভরে ইটগুলোতে 


বুঝানোর দায়িত্ব আমরা পালন করিনি । এখন 


দিতো, তাহলে (মসজিদ ধ্বংসের) এমন 


আপনার ছেলের ব্যাপারে কারো সাধ্য নেই কিছু 


পেশাব করতে থাকে (নাউযু বিল্লাহ) । মসজিদের 


অনাকাজিক্ষত ঘটনা কিছুতেই ঘটতো না । বাবরি 


মালিকেরও তো নিজের শান ও ক্ষমতা দেখানোর 


করার । শুধু এটাই করণীয় যে, আপনিও সেই 


মসজিদের শাহাদাতের একটি দায় 


প্রয়োজন ছিলো । তাই চার পাঁচ দিন পর 


যুসলমানদেরকেও বহন করতে হবে | এখনো যদি 


ভগেন্দরের মাথা খারাপ হয়ে গেলো । পাগল হয়ে 


মালিকের দরবারে কেঁদে কেদে প্রার্থনা করুন, 
আমরাও তার সমীপে দু'আ করি । যতক্ষণ না 


আমাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং আমরা তাবলীগে 


শরীরের সব কাপড় ছুঁড়ে ফেলে সম্পূর্ণ দিগম্বর 


দীনের হক আদায় করি, তাহলে এ মসজিদ 


অবস্থায় ঘুরতে লাগলো । সে ছিলো সস্তরান্ত 
জমিদারের একমাত্র ছেলে । পাগল অবস্থায় সে 


আমরা মসজিদের প্রোগ্রাম থেকে ফারেগ হই, 
আপনি মনোযোগের সাথে মালিকের কাছে 


ধ্বংসকারী লোকগ্তলো মসজিদ নির্মাণকারীতে 


কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলুন, হে 


রূপান্তরিত হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতেই 


বারবার তার মাকে জড়িয়ে ধরতো এবং অপকর্ম 


আমার মালিক! তুমি ভিন্ন এ সমস্যা আর কেউ 


আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


দূর করতে পারে না। দয়া করে আমাকে মুক্তি 


করে মায়ের ইজ্জত ধ্বংস করার চেষ্টা করতো 


বলতেন, “হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়ত 


(নোউযু বিল্লাহ) । তার পিতা যারপরনাই উদ্িগ্ন 


দিন, কেননা, তারা অবুঝ |...” 


হয়ে পড়েন । বহু বৈদ্য ও মাওলানাকে দেখান, 


ভগেন্দর পালের পিতা চৌধুরী রাঘুবীর সিং যখন 


প্রভুর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে ও গরীবদের 


দান করুন । চৌধুরী সাহেব আবার মাওলানার 
কদমে লুটিয়ে পড়ে বললেন, জি, আমি যদি তার 
উপযুক্ত হতাম, এমন দিন কেন দেখলাম | আপনি 


বাওয়ানার ইমাম সাহেব (তার নাম সম্ভবত 


দান করতে থাকেন । কিন্তু তার অবস্থা দিন দিন 


মালিকের ঘনিষ্ঠ, তাই আপনিই কিছু একটা 


মাওলানা বশীর আহমদ)-এর কাছে পৌছেন, 


খারাপের দিকে যাচ্ছিলো । একদিন বদ্ধ ঘর 
থেকে বাইরে এসে মায়ের সাথে অপকর্ম করার 


তখন তার মধ্যে নিজের পীর সাহেবের উক্ত 


করুন | মাওলানা বললেন, আপনি আমার কাছে 
চিকিৎসার জন্য এসেছেন | তো যে চিকিতসা আমি 


বয়ানের বড়ই প্রভাব ছিলো । এর আগেই তিনি 


দিচ্ছি, তা আপনাকে করতেই হবে । চৌধুরী 


চেষ্টা করে । মায়ের চিৎকারে লোকেরা এসে তীর 
ইজ্জত রক্ষা করে । এরপর তাকে শক্ত শিকলে 


সোনিপাতে মাওলানার বয়ানটি শুনে এসেছেন । 
ইমাম সাহেব চৌধুরীকে বললেন, আমি 


সাহেব রাজি হয়ে গেলেন | মাওলানা মসজিদে 
গিয়ে নামাযশেষে কিছুক্ষণ আলোচনা করে দুআ 


আবদ্ধ করে রাখা হয়। তার পিতা ছিলেন বড় 


ঝাঁড়ফুকের কাজ আগে করতাম, কিন্তু এখন 


সম্মানী ও আত্মসন্ত্রমবোধসম্পন্ন ব্যক্তি । তিনি 


হযরত বাধা দিয়েছেন । কারণ এ পেশায় মিথ্যা ও 


গুলি করে একমাত্র ছেলের জীবন সাঙ্গ করার 


করলেন । মুসল্লিদের সবাইকে চৌধুরী সাহেবের 
জন্য দুআ করতে বললেন । প্রোগ্রামশেষে 


নারীদের সাথে মেলামেশা বেশি হয়ে থাকে । আর 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন কেউ বললো, 


আপনার ছেলের মধ্যে কোনো যাদু বা আসর 


সুনিপাতের ঈদগাহের মাদরাসায় একজন বড় 


নেই । আমার বিশ্বাস, এটি মালিকের পক্ষ থেকে 


মাওলানা কেলীম সিদ্দীকী) আসেন । আপনি 
তাকে একবার দেখান । তাতেও যদি কোনো 


আযাব । আপনার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ 


মসজিদেই নাশতার ব্যবস্থা হলো । নাশতার পর 
মসজিদ থেকে যেই না বের হয়েছেন, আল্লাহর 
ফজলে ভগেন্দর তার পিতার পাগড়ি টেনে নিয়ে 
দিগম্বর দেহের লজ্জা ঢাকতে শুরু করেছে এবং 


রয়েছে । আগামী পরশু বুধবার দুপুরে আমাদের 


স্বাভাবিকভাবে পিতার সাথে কথা বলছে। সবাই 


সমাধা না হয়, যা মন চায় করতে পারেন । তিনি 
সোনিপাত গিয়ে জানতে পারলেন, মাওলানা 


বড় হযরতের এখানে আসার কথা । তার কাছে 


আল্লাহর করম দেখে অত্যন্ত খুশি হলো। 


বিষয়টি পেশ করুন, আশা করি আপনার ছেলে 


এখানে মাসের প্রথম তারিখে আসেন, তাই পরশু 


ভালো হয়ে যাবে । কিন্তু একটি কাজ করতে হবে, 


১লা জানুয়ারি এসে গতকাল সকালে চলে 
গেছেন । চৌধুরী সাহেব নিরাশ হয়ে কোনো 


বাওয়ানার ইমাম সাহেব তো যারপরনাই উৎফুন্র । 
তিনি চৌধুরী সাহেবকে ওয়াদার কথা স্মরণ 


ছেলে যদি ভালো হয়ে যায়, আপনাকে মুসলমান 


করিয়ে দিয়ে বললেন, যে মালিক তাকে ভালো 


হয়ে যেতে হবে । চৌধুরী সাহেব বললেন, আগে 


করে দিয়েছেন, তার সন্তষ্টির জন্য আপনি যদি 


ঝাঁড়ফুককারী আছে কি না জিজ্ঞাসা করে জানতে 


আমার ছেলে ভালো হোক, আমি সবকিছু করতে 


পারলেন, মাদরাসার দায়িত্বশীল কারী সাহেব 


প্রস্তুত । 


ওয়াদা অনুসারে মুসলমান না হন, আপনার ছেলে 
দ্বিতীয়বার আরও বেশি পাগল হয়ে যেতে পারে । 


ঝাঁড়ফুক করেন, কিন্তু তিনিও মাওলানার সঙ্গে 
সফরে বের হয়ে গেছেন । তখন ঈদগাহের এক 


চৌধুরী সাহেব বাড়িতে চলে আসেন । তৃতীয় দিন 
বুধবার ভগেন্দর পালকে নিয়ে সকাল চায় 


চৌধুরী সাহেব মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
বললেন, মাওলানা সাহেব, আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী 


দোকানদার বললো, মাওলানা দিল্লির “বাওয়ানা*য় 
এক ইমাম সাহেবের কাছে যাবেন বলে কথা 


আবার বাওয়ানা পৌছেন। দুপুরে যোহরের পূর্বে 


আপনার খণ শোধ করতে পারবে না, আমি এখন 


মাওলানা সাহেব তাশরীফ আনেন | শিকলাবদ্ধ 


আপনার দাস, যেখানে ইচ্ছা আমাকে বিক্রি করে 


দিয়েছেন । চৌধুরী সাহেব ছেলেকে শিকলে 


ভগেন্দর নগ্ন অবস্থায় সটান দীড়িয়ে আছে। 


আবদ্ধ করে ওই ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে 


চৌধুরী সাহেব কেঁদে কেঁদে মাওলানার পায়ে 


যান | ওই ইমাম সাহেব আপনার পিতা (মাওলানা 
কলীম সিদ্দীকী)-এর মুরীদ । বহুদিন ধরে 
বাওয়ানায় মাওলানাকে আনার চেষ্টা করছিলেন । 
প্রতিবারই তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন । এবার 
এদিকে সফরকালে দু'দিন পর ইমাম সাহেবের 


লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন, মাওলানা! আমি 
একে অনেক বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু সে 


দিতে পারেন । ইমাম সাহেবের ওয়াদা নেওয়ার 
কথা শুনে মাওলানা তাকে বললেন, এভাবে 
ওয়াদা নেওয়া হিকমতের পরিপন্থী । চৌধুরী 
সাহেবকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগেন্দর 


পানিপথেরর এক বদমাশের ফাদে পড়ে বাবরি 
মসজিদ ভাঙ্গার জঘন্য অপরাধে জড়িত হয়েছে । 
দয়া করে প্রার্থনা করুন এবং আমার ঘরটি 


মসজিদে যোহরের নামায আদায়ের ওয়াদা 
করেছেন । বাওয়ানার ইমাম সাহেব চৌধুরী 


বাঁচান । মাওলানা তাকে জোর করে পায়ের ওপর 


জিজ্ঞাসা করলো, পিতাজি কোথায় যাচ্ছেন । তিনি 
বললেন, মুসলমান হতে যাচ্ছি । তখন সে বললো, 
আপনার আগে তো আমাকে মুসলমান হতে 
হবে। আমাকে অবশ্যই বাবরি মসজিদ 


থেকে সরিয়ে পুরো ঘটনা শুনলেন । তারপর 


সাহেবকে বললেন, পরিস্থিতির প্রতিকূলতার 


পুনগ্নির্মাণ করতে হবে । তারপর উভয়কে পরম 


বললেন, সমগ্র জগৎসংসারের প্রতিপালক 


কারণে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর পূর্বে হরিয়ানা 


আনন্দের সাথে ওযু করিয়ে মাওলানা কালেমা 


সর্বশক্তিমান আল্লাহর পবিত্র গৃহ শহীদ করে মানুষ 


রাজ্যের বহু ইমাম ও শিক্ষক উত্তরপ্রদেশের নিজ 
নিজ বাড়িতে চলে গেছেন । তাদের অনেকে এক 


এমন পাপ করেছে, যার জন্য আল্লাহ পুরো জগৎ 


পড়ালেন । পিতার নাম রাখলেন মুহাম্মদ উসমান 
এবং পুকব্রের নাম মুহাম্মদ উমর | আনন্দে 


ধবংস করে দিলেও যথার্থ হবে । আল্লাহর আযাব 


মাস যাবৎ ফিরেননি | তাই মাওলানা সুনিপাতের 


একা তার ওপরে পড়েছে, তা তো অনেক কম। 


১লা জানুয়ারির বয়ানে বলেছেন, “মুসলমানরা যদি 
অমুসলিম ভাইদেরকে দীনের দাওয়াত দিতো, 


সেপ্টেম্বর”১১ 


আমরাও তীর বান্দা এবং এ চরম পাপে আমরাও 


উদ্বেলিত অবস্থায় উভয়ে নিজ গ্রামে গিয়ে গ্রামের 
ছোট মসজিদটির ইমাম সাহেবের সাথে দেখা 
করলেন । ইমাম সাহেবের মাধ্যমে তাদের 


একপ্রকার দোষী । মসজিদ শহীদকারীদেরকে 


ইসলামগ্রহণের কথা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


পড়লো । হিন্দু নেতারা বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত 
নিলেন, রাতেই এদেরকে হত্যা করতে হবে, 
অন্যথায় না জানি কত লোকের ধর্ম নষ্ট করে 


এবং তার পুরো ঘটনা শুনান । এর পূর্বে দু'মাস 
যাবৎ আমি চরম মর্মপীড়ায় ভোগছিলাম, না জানি 
কখন আসমান থেকে আপদ এসে পৌছে। 


ফেলে । ওই পরামর্শবৈঠকে ইসলাম গোপনকারী 
একজন ছদ্মবেশি মুসলমানও ছিলেন, তিনি ইমাম 


পিতার মৃত্যু ও বাবরি মসজিদের শাহাদাত দুটোই 


মুহাম্মদ আমের : এখন একটি জুনিয়র হাইস্কুর 
পরিচালনা করি, যাতে ইসলামী তা'লীমের 
পাশাপাশি ইংরেজি মিডিয়ামে শিক্ষা দেওয়া হয় । 
আহমদ : আব্বা (মাওলানা কলীম সিদ্দীকী) তো 


আমার অন্তরকে ভীত-সন্ত্স্ত করে তুলছিলো, 


বলেছেন, আপনি হরিয়ানা ও পাঞ্জাব প্রদেশের 


সাহেবের কাছে পরামর্শের কথা বলে দিলেন। 
আল্লাহর মেহেরবানিতে রাতারাতি তাদেরকে গ্রাম 
থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তারা ফুলত এসে 


এমন সময় মুহাম্মদ উমরের কাহিনী শুনে আমার 


অনাবাদী মসজদিগুলো আবাদ করার জোর 


ভয় চরমে উঠে যায় ৷ উমর ভাই খুব জোর দিয়ে 
বললেন, ২৩ জুন মাওলানা সাহেব সোনিপাত 


প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন? 
মুহাম্মদ আমের : আমি ও উমর ভাই আল্লাহর 


চল্লিশ দিনের জন্য তাবলীগী জামায়াতে বের হয়ে 


আসছেন । আপনি তার সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ 


যান। আমীর সাহেবের পরামর্শে ভগেন্দর 


করুন । আর ভালো হবে যদি তার সাহচর্ষে কিছু 


(মুহাম্মদ উমর) আল্লাহর রাস্তায় এক চিল্লার 
জায়গায় তিন চিল্লা (১২০ দিন) লাগান । পরে 
তার মাতাও মুসলমান হয়ে যান । দিল্লির এক 
ভালো মুসলমান পরিবারে ভগেন্দরের শাদি হয় । 


দিন থাকতে পারেন । আমি যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
করলাম । উমর ভাই আগেই পৌছে মাওলানাকে 


পবিত্র ঘর শহীদ করার চরম পাপের দায় থেকে 
মুক্তির জন্য উভয়ে পরিত্যক্ত মসজিদগুলো চালু 
করা এবং কিছু নতুন মসজিদ স্থাপনকে জীবনের 
মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছি । আমরা কাজ ভাগ 


আমার ব্যাপারে সব কথা বলে রেখেছেন । অত্যন্ত 
মহব্বতের সাথে মাওলানা আমাকে গ্রহণ 


তারা সবাই এখন দিল্লিতে খুবই সুখি জীবন- 
যাপন করছেন । গ্রামের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব 


করে নিয়েছি, উমর ভাই নতুন মসজিদ তৈরির 
চেষ্টা করবেন, আর আমি পরিত্যক্ত মসজিদগুলো 


করলেন । মায়াভরা কণ্ঠে বললেন, আপনারই 


আবাদ করবো এবং একে অপরকে সহযোগিতাও 


প্ররোচনায় যেই ছেলে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার চরম 


বিক্রি করে দিল্লিতে একটি কারখানা খুলেছেন । 


অপরাধে অংশ নিয়েছে, তাকে যদি প্রভু-মালিক 


করবো । আমাদের পরিকল্পনা, অবশ্যই জীবনে 
কমপক্ষে একশ বিরান মসজিদ চালু ও একশ 


আহমদ : মাস্টার সাহেব, আমি আপনার 


এমন শাস্তি দিতে পারেন, তাহলে আপনি তো 


নতুন মসজিদ তৈরি করবো ইনশাআল্লাহ । 


ইসলামগ্রহণের কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম । আপনি ভগেন্দর ও তার পরিবারের 


তার চেয়েও বেশি অপরাধী, আপনাকেও অবশ্যই 
একই শাস্তি বা তার চেয়ে কঠিন শাস্তি দিতে 


কাহিনী শুনিয়েছেন। ঘটনা তো অবশ্যই 


পারেন । আর যদি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নাই 


বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় । কিন্ত আমার তো দরকার, 
আপনার ইসলাম সম্পর্কে জানার | 


হয়, তবে মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে এমন শাস্তি 


আলহামদু লিল্লাহ, ৬ ডিসেম্বর ২০০৪-এর মধ্যে 
এই পাপী হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি ও মীরাঠে 
১৩টি বিরান ও অধিকৃত মসজিদ পুনরায় চালু 
করেছে । উমর ভাই আমার চেয়ে অনেক 


দেবেন, যার কল্পনাও আপনি করতে পারেন না। 


মুহাম্মদ আমের : প্রিয় ভাই, আসলে আমার 


মাওলানার সাহচর্ষে এক ঘণ্টা থাকার পর আমি 


ইসলামগ্রহণ তার ঘটনার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে 


সিদ্ধান্ত নিলাম, আসমানী আপদ থেকে বাচতে 


অগ্রগামী । তিনি এ পর্যন্ত ২০টি নতুন মসজিদ 
স্থাপন করেছেন। একুশতম মসজিদের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে । আমরা এও সংকল্প করি যে, 


জড়িত । তাই আমি প্রথম অংশ বলেছি, এখন 


হলে আমাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে । তখন 


প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের 


শুনুন দ্বিতীয় অংশ | ৯ মার্চ ১৯৯৩ সালে হঠাৎ 
আমার পিতা হার্ট ফেল করে মৃত্যুবরণ করেন। 


মাওলানা সাহেব দুদিনের সফরে যাচ্ছিলেন । 


শাহাদাত-বার্ধিকীতে অন্তত একটি বিরান 


আমি এই দু"দিন তার সফরসঙ্গী হওয়ার আবেদন 


বাবরি মসজিদের শাহাদাত ও তাতে আমার 


করলাম, তিনি সানন্দে মঞ্জুর করলেন । সফর 


মসজিদে অবশ্যই নামায শুরু করা হবে এবং 
একটি নতুন মসজিদের অবশ্যই ভিত্তিস্থাপন করা 


ংশগ্রহণের কারণে তিনি বড়ই মর্মাহত ছিলেন । 


ছিলো হরিয়ানা, দিল্লি ও খুরজায় | দু'দিন পর 


হবে । আলহামদু লিল্লাহ এক বছরও বাদ যায়নি । 


প্রামই আমার মাকে বলতেন, “মালিক 


তিনি ফুলত পৌছলেন । ইতোমধ্যে আমার অন্তর 


আমাদেরকে মুসলমান ঘরে কেন সৃষ্টি করেননি! 


ইসলামগ্রহণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায় । 


যদি মুসলমান ঘরে জন্ম হতাম, কমপক্ষে জুলুম 


আমি উমর ভাইকে মনের কথা বললাম, তিনি 


সহ্যকারীদের কাতারে থাকতাম | জুলুমকারী 
জাতির মধ্যে কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন! 


বেশ আনন্দিত হয়ে মাওলানাকে জানালেন | ২৫ 


অবশ্যই একশটির লক্ষ্য এখনো অনেক দূরে | এ 
বছরতো আটটি মসজিদের কথা চলছে । আগামী 
কয়েক মাসে সেগুলো আবাদ হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । উমর ভাই তো আগে থেকেই 


জুন ১৯৯৩ সালে যোহরের পর আমি ইসলামগ্রহণ 


তিনি মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত করেন, “বলবীর যেন 
আমার আরতিতে (হিন্দুদের জানাযা) না আসে । 
আমার লাশ হয় মাটিতে পুতে ফেলবে, না হয় 


করলাম আলহামদু লিল্লাহ। আমার নাম রাখা 


আমার চেয়ে অগ্রগামী । আসলে আমার সকল 
কাজে তার একটি অংশ বিদ্যমান । কেননা তিনিই 


হলো মুহাম্মদ আমের | হযরত সাহেব ইসলামের 
ব্যাপারে অধ্যয়ন এবং নামায ইত্যাদি শেখার জন্য 


দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে । জালিম জাতির প্রথা 


আমকে ফুলত থাকার পরামর্শ দেন। আমি 


অনুসারে আগুনে দেবে না। বরং হিন্দুদের 


বালবাচ্চা ও স্ত্রীর অপারগতার কথা প্রকাশ করায় 


শ্বশানেও নিয়ে যাবে না। ঘরের লোকেরা তার 


তিনি ফুলতে একটি বাসার ব্যবস্থা করেন। 


অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেন । মৃত্যুর আট দিন পর 


পরিবার নিয়ে কয়েক মাস ফুলত অবস্থান করি । 


যখন পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাই, আমার অন্তর 
ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । পিতার মৃত্যুর পর থেকে 
বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা আমার কাছে মনে হতে 
থাকে চরম জুলুম, গর্বের পরিবর্তে শুরু হয় গভীর 


অনেক মেহনতের মাধ্যমে তিন মাস পর আমার 
স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায় আলহামদু লিল্লাহ । 
আহমদ : আপনার মাতার কি হয়েছে? 

মুহাম্মদ আমের : আমার ইসলামগ্রহণের কথা 


মনস্তাপ । চুপসে যায় অন্তর ও কলিজা । আমি 
যখন বাড়িতে যেতাম, মা পিতার দুঃখের কথা 
স্মরণ করে কেদে কেঁদে বলতেন, “তুই কেমন 


যখন মাকে বলি, তিনি খুবই আনন্দিত হয়ে 


তো আমার অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখার 
মাধ্যম হয়েছেন । (এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত 
২০০৯-এর মধ্যে তাদের প্রচেষ্টায় ৬৭টি বিরান 
মসজিদের সংস্কার ও ৩৭টি নতুন মসজিদ 
স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে_ সম্পাদক 


মাসিক আরমাগান) 
আহমদ : আপনার পরিবারের লোকদের কি 
অবস্থা? 


মুহাম্মদ আমের : আমাদের পরিবারে আম্মা 
ব্যতীত কেবল আমার এক বড় ভাই আছেন । 
তিনি আমার পরেই শাদি করেছেন । তার চার 


বলেন, “ভালোই হয়েছে, এতে তোমার পিতার 


সন্তান, সবাই শিশু । চার জনের একজন তো 


আত্মা শান্তি পাবে । একই বছর আমার মাতাও 


হিংস্র মানুষ, এমন দেবতাতুল্য পিতাকে কষ্ট দিয়ে 
মেরে ফেলেছো! আমি দুঃখে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ 
করে দিই । জুন মাসে মুহাম্মদ উমর জামায়াত 
থেকে ফিরে এসে পানিপথে আমার কাছে আসেন 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


ইসলাম গ্রহণ করেন । 
আহমদ : এখন আপনি কোথায় কি করেন? 


পঙ্গুই ৷ ভাবী ছিলেন বড় ভালো মেয়ে । তাদের 
পারিবারিক সুসম্পর্ক ছিলো ঈর্ষণীয় । কিন্তু চার 
বছর পূর্বে ভাবী মৃত্যুবরণ করেছেন । তার মৃত্যুতে 
বড় ভাই চরম হতাশায় ভেঙে পড়েন । ভাবীর 
মৃত্যুর পর থেকে আমার স্ত্রীই তার সন্তানদের 


[| আত্তার্তহীদ ২০ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


প্রতিপালন করতো । বড় ভাই নিজেও খুবই ভদ্র 


উমাভারতী এবং অশোক সিজ্ঘলের মতো 


পিতাজির কাফির অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, 


লোক । আমার স্ত্রীর এমন নি্স্বার্থ খিদমতে তিনি 


নেতৃস্থানীয় লোকেরাও যদি ইসলামের হাকীকত 


অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এ সুযোগে আমি তাকে 


জানতে পারতেন এবং ইসলাম যে তাদের জন্যও 


ইসলামের দাওয়াত দিই | কিন্ত পিতাজির মনে 


জরুরি একথা অনুধাবন করতে পারতেন, তাহলে 


ব্যথা দেওয়ার কারণে তিনি আমাকে ভালো লোক 
মনে করতেন না। তাই তখন কাজ হলো না। 


তাদের প্রত্যেকে নিজ খরচে বাবরি মসজিদ 
পুনগ্ননির্মাণ করাকে জীবনের সৌভাগ্য মনে 


আমার ঘুম উড়ে যায়, অনেক সময় সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ ঘুম হয় না, ঘুমের ওষুধ খেতে হয়! হায়! 
যদি মুসলমানরা এ দুখের কিঞিতও অনুভব 
করতে পারতেন! 

আহমদ : অনেক অনেক শোকর! মাশাআল্লাহ 


আমি স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলাম, “আমাদের 


করতেন । আহমদ ভাই, মুসলিমবিদ্ধেষের জন্য 


সন্তানগ্ুলো তো বড় হয়েছে । কিন্তু বড় ভাই তো 
খুবই কষ্টে জীবন যাপন করছেন। এক কাজ 


কিছু লোক অবশ্যই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাদের সংখ্যা 
একশ কোটি হিন্দুর মধ্যে এক লাখের অধিক 


করলে কেমন হয়, আমি যদি তোমাকে তালাক 


নয় । এক লাখও হয়তো বেশি বলছি । ৯৯ কোটি 


দিই এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বড় ভাই 
উভয়ের জন্য নাজাতের উসীলা হতে পারে । 


৯৯ লাখ হিন্দু আমার পিতার মতো মানবপ্রেমিক 
ও ইসলামী নীতিমালায় আস্থাশীল | (মুহাম্মদ 


আমার কথাগুলো স্ত্রীর কাছে প্রথম প্রথম খারাপ 
ঠেকলেও যখন দিল থেকে বুঝানোর চেষ্টা করি, 


আমার পিতা কি জন্মগতভাবে মুসলমান ছিলেন 
না। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে দীনের 


সে সানন্দে রাজি হয়ে যায় । এরপর ভাইকে 


দাওয়াতে অবহেলার কারণে তিনি কুফরের ওপর 


বুঝানো শুরু করি | “এ শিশুদের জীবনরক্ষার জন্য 


মৃত্যুবরণ করেছেন । আমার ও আমার পিতার 


আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান এবং আমার 
স্ত্রীকে শাদি করেন, তা কেমন হয় । সে ছাড়া 
মায়ের মতো আদর দিয়ে এ শিশুদেরকে 


প্রতি মুসলমানদের এটি কেমন জুলুম! বাবরি 


প্রতিপালন করবে, এমন মেয়ের আশা করা তো 


মুশকিল 1 তিনিও প্রথমে খারাপ মনে করে 


বললেন, এমন কাজ করলে মানুষ কি মনে করবে! 
আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, যে কাজ যুক্তির 
নিরিখে সঠিক, তা গ্রহণ করতে আপত্তি কিসের? 


তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে বিষয়টির গুরুত্ব 


অনুধাবন করলেন । আমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে 


দিলাম | ইদ্দত যখন শেষ, ভাইকে কালেমা 
পড়িয়ে তাকে শাদি করিয়ে দিলাম । আলহামদু 


লিল্লাহ অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে কাটছে তাদের জীবন । 
আমার ও বড় ভাইয়ের সন্তানরা সবাই তার নতুন 
স্ত্রীর (আমার পূর্ব স্ত্রী) সঙ্গে থাকে । 


আহমদ : আপনি কি এখন নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন 
করছেন? 


মুহাম্মদ আমের : হযরত মাওলানার পরামর্শে 
একজন বৃদ্ধা নও-মুসলিম মহিলাকে শাদি 
করেছি । এখন আমাদের জীবনও অত্যন্ত সুখী । 


আহমদ : আরমাগানের পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু 
বলবেন? 


মুহাম্মদ আমের : প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি 
আমার বিনীত আরজ, নিজের মাকছাদে জিন্দেগি 


বুঝার চেষ্টা করুন এবং ইসলামকে মানবতার 


আমানত মনে করে পৌছানোর দায়িত্ব পালন 


করুন। কেবল ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের 
অন্ভুহাতে অমুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের 


চেষ্টা করবেন না। আহমদ ভাই, আমি নিরেট 


অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, বাবরি মসজিদের 


শাহাদাতে অংশগ্রহণকারী শিবসেনা ও বজরং 
মুসলমান, কুরআন ও মসজিদের প্রকৃত পরিচয় 


জানতো, তারা মসজিদ ধ্বংসের নয়, বরং 


নির্মাণের চিন্তাই করতো । আমি নিশ্চিতরূপে 


আপনার জীবন আল্লাহর “হাদী” (হিদায়াতকারী) 
সিফত ও ইসলামের সত্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
মুহাম্মদ আমের : নিঃসন্দেহে তাই আহমদ ভাই; 
এজন্যই তো আরমাগানে কাহিনীটি প্রকাশিত 
হওয়ার এতো আকাঙ্ষা ছিলো আমার | আল্লাহ 
তাআলা যেন এর মাধ্যমে মুসলমানদের চোখ 
খুলে দেন এবং দায়িত্ব্সচেতনতা দান করেন এবং 
অমুসলিমদেরকে হিদায়তের আলোয় আলোকিত 
করেন । আমীন । 
সূত্র: মাসিক আরমাগান উদুর্ট 
৫ জুন ২০০৫ 


অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 
মসজিদ শহীদ করে আমি বড় জালিম সাব্যস্ত পটিয়া, চট্টগ্রাম 
হয়েছি একথা 
সত্য, কিন্ত র রি দি টি টা 
বড় জালিম ণু 2, 
তো সে ভ মি না র্ ধা র্‌ 5 
দাওয়াতের 21 রগ রে : 5 
ক্ষেত্রে যাদের ৃ 115 ১ 
উদাসীনতার সুখবর সুখবর সুখবর 
কারণে এমন টু সরকারী ও বিশ্বিদযাল যুর কমিশন কর্ম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
সলভ, কওমী মাদ্রাসার দাওরা_ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত সপ 
সুস্থ হৃদয়ের এ ইৃষানিকি ভিন এ 5 
শান্তিপ্রিয় 
পিতা দোযখে 
চলে গেছেন! টু ৰ 
আভিভানীজিতা নি ধাপ) - 
কথাই বলেন, টিবি জি এত 
'আপনারা তো 9.8. /.8./১/88-5. ৃ 
না জেনে [.1.03. (01005), 85341, 3.4. (11015) & 1.১, 01 1509115) 1116180016 
বাবরি মসজিদ 1010010179 & 1.১. 11 119 9010109.. 3./১. (11101) & ./১. 11 1912110 90101065 
শহীদ 73120 (73833) 1৬7৫ 
করেছেন, আর _. ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
আমরা ৫ চট্টগ্রাম 
মুসলমানরা বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
সবকিছু ৰা ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১৪০৪৫৪৬ 
দাওয়াত ও ছু আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
তাবলীগ ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 
হয়ে মানুষদের ক'মী মাদরাসার আমাভেজায়ে বামদের জনয রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
দোযখের  ছ র ভিউ ডি তিল 
কারণ হচ্ছি । 4:৮৮ 
রাতে যখন 


বলতে পারি, বাল ঠেকরে, বিনয় কাটিয়ার, 
সেপ্টেম্বর”১১ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 
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ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


“মাদরাসা শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য' 
শিরোনামে একটি লেখা পড়লাম একটি 


পরিচালনার যাবতীয় নিয়মনীতি এতে বর্ণিত 


উন্নতি-অগ্রগতির পথপ্রদর্শক । আর মাদরাসাগুলো 


হয়েছে । বিশ্বের অগণিত ভাষায় শত শত 


শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে (দৈনিক আমার দেশ, 
উপসম্পাদকীয় কলাম ৭ এপ্রিল ২০১১) । 


তাফসির (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রচনার পরও এ 
জ্ঞানভাপ্তারের কুলকিনারা মানুষ করতে পারছে 


লিখেছেন বামপন্থী লেখক কলামিস্ট বদরুদ্দীন 
উমর | নিবন্ধটিতে তিনি মাদরাসা শিক্ষার 
তথ্যনির্ভর সমালোচনা করেননি; বরং দীর্ঘ দিন 
থেকে লালিত তার শ্রেণিবৈষম্য মতবাদের চোখে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে করেছেন । তার লেখাটি 
পড়ে যে কারো ধারণা হবে, মাদরাসা শিক্ষা 


গরিব ও বেকার বানানোর প্রতিষ্ঠান । 
১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও 
শাহাদত বরণের পর উপমহাদেশে ইংরেজ 


না । কুরআনের মাত্র তিন বাক্যের একটি সূরার 


আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


মতো কোনো বাক্য সমষ্টি রচনার যে চ্যালেঞ্জ 
ছুড়ে দেয়া হয়েছে, দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে 
কোনো বুদ্ধিজীবী সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে 
পারেননি, ভবিষ্যতেও পারবেন না । 


নেহাত অপ্রয়োজনীয়, পশ্চাৎমুখী চিন্তার বেকার 
সৃষ্টি ও সমাজের একটি শ্রেণীকে গরিব বানিয়ে 
রাখার অপকৌশল | কাজেই এর পেছনে অর্থ ব্যয় 
সম্পূর্ণ অনর্থক । তিনি মাদরাসা শিক্ষাকে 
হিন্দুদের টোল ও খ্রিস্টানদের সেমিনারির সাথে 


প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে । ইংরেজদের 
দখলদারিত্বের এক শ"'-দেড় শ' বছর পরে এ 
ভূখণ্ডে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটে | এর আগে 
বাংলায় ৫৫০ বছরের মুসলিম রাজত্বের (১২০৪- 
১৭৫৭) দীর্ঘ সময়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কী ছিল? 


জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ । তার জীবনের 
খুটিনাটি সব বিষয় মানবজাতির 


তখন কি এখানকার মানুষ গরিব ছিল আর 
ইংরেজি শিক্ষা এসে তাদের সৌভাগ্যশালী ও বড় 


পথনির্দেশনাস্বরূপ সুরক্ষিত আছে বিশাল বিশাল 


লোক করেছিল? ইতিহাস বলে, ইংরেজ আসার 


হাদিস গ্রন্থে । ইসলামের পয়গম্বর তো মন্কায় দীর্ঘ 


আগে এ দেশ শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিত্ত সব 


১৩ বছর ইসলাম প্রচারের পর ১০ বছর মদিনায় 


তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন, মাদরাসা যত 
বাড়বে দেশ ও জাতি তত পেছনে চলে যাবে । 
মাদরাসা শিক্ষার সাথে টোল ও সেমিনারি শিক্ষা 
তুলনীয় নয়, খিস্টধর্ম শিক্ষার মূল উপজীব্য 
বাইবেল | গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যিশু বা 
হজরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে 
যে ইঞ্জিল লাভ করেছিলেন কালের প্রবাহে তা 
সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। যিশু সম্বন্ধে খ্রিষ্টানদের 
কাছে তথ্য যা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি 
কুরআন মজিদে আছে ঈসা ও মা মরিয়ম আ: বা 
মেরি সম্পর্কে । হিন্দু ধর্ম পূজা-অর্চনার নিয়ম- 
নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের কলেবর ৩০ পারা । 
একটি বিশাল গ্রন্থ। ইহজগৎ, পরজগৎ, 
উধর্বজগৎ, মানব জীবনপ্রণালী, সৃষ্টির আদি থেকে 
নবী রাসূল সা: দের সম্পর্কে বর্ণনা, সমাজ-রাষ্ট্ 
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ইসলামি রাষ্ট্রের সফল রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন । তাঁর 


দিক দিয়ে উন্নত ছিল । ইংরেজ আসার ফলে 
সাড়ে পাচ শ" বছর রাজত্বকারী মুসলমানেরা এ 


পদাঙ্ক অনুসারী চার খলিফার ৩০ বছরের 
শাসনকাল দুনিয়ার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ | তার 
ধারাবাহিকতায় সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিস্তার 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে । দেশ পরিচালনার জন্য 
ইসলামি আইন তথা ফিকাহর বিশাল শাস্ত্র প্রণীত 
ও ১৫০০ বছর ধরে তার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ 
পরিচালিত হয়ে আসছে । গ্রিক দর্শনের গ্রন্থাবলি 
আরবি-ফারসিতে অনুদিত হয়ে ইউরোপসহ গোটা 
দুনিয়ার জন্য সুরক্ষিত হয়েছে মুসলমানদের 
হাতেই । এসব কিছুর চর্চা-পরিচর্যা তো হয়েছে 
মাদরাসা শিক্ষার কোলে । এমন একটি 
এতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে পশ্চাৎমুখী 
চিন্তাও বেকার সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান মনে করা যায়, 
ভাবতে অবাক লাগে । ওই কলামিস্টের মতে, 
ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ স্কুল-কলেজই 


দেশে ভিক্ষুক জাতিতে পরিণত হয়েছিল । বিশ্বে 
বস্ত্রশিল্পের বাজারে একক আধিপত্য ছিল বাংলার 
মসলিন কাপড়ের । এ শিল্প করায়ত্ত ছিল 
মুসলমানদের হাতে । মুসলমানদের অর্থনৈতিক 
মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য ব্রিটিশরা অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর পন্থায় মসলিনকে এমনভাবে বিলুপ্ত করে 
দিল যে, মসলিন শিল্প পুন:আবিষ্কার করাও 
অসাধ্য হয়ে গেছে । জবরদখলকারী ইংরেজরা 
উপমহাদেশে এসে ইসলাম প্রবর্তিত 
বিচারব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোই আত্মস্থ 
করেছিল । দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের 
সেই কাঠামো এখনো অনেকটা বিদ্যমান | তারাই 
তো লিখেছেন, ইংরেজ যখন আসে, তখন বাংলায় 
৮০ হাজার মাদরাসা ছিল। তখন কোনো 
মুসলমান গরিব অথবা অশিক্ষিত থাকা অকল্পনীয় 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ছিল । বাংলায় সাড়ে পাচ শ' বছরের এবং 
ভারতবর্ষে ৮০০ বছরের মুসলিম রাজত্বের সময় 
মানুষ কোন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল? 
নিশ্চয়ই তা ছিল মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা । তখন 
তো ইংরেজি শিক্ষার কথা দূরে থাক, ইংরেজদের 
খবরও এখানকার লোক জানত না। তা ছাড়া 
ইংল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপ ছিল মধ্যযুগীয় 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত | এ দেশ উন্নত ও 
সমৃদ্ধ ছিল বলেই তো ইংরেজ, ওলন্দাজ, 
ফরাসিরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এখানে 
এসেছিল, ব্যবসায় পেতেছিল আর নানা 
কুটকৌশলে এখানকার মীরজাফরদের সহায়তায় 
ভারতবাসীকে দু'শ" বছর পর্যস্ত গোলাম বানিয়ে 
রেখেছিল । 

স্বীকার করতে হবে, মুসলিম শাসন আমলের সে 
এতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মাদরাসা শিক্ষা । 
ইংরেজদের গোলাম বানানোর তোড়জোড়ে ও 
একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মীরজাফরীতে এ শিক্ষা 
দিনের পর দিন কোণঠাসা হলেও তা অতীত 
এতিহ্যের স্মারক আর ঈমান ও ইসলামের শেষ 
ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। অবশ্য ইংরেজি 
শিক্ষা এ দেশে এখন এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা । 
কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও সমাজসভ্যতায় মানবীয় 


মাদরাসা ছাত্ররা গণহারে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে । এগুলো জানলেও তিনি 
না জানার ভান করেছেন । 

তিনি মাদরাসা শিক্ষার প্রতি যতই বিদ্বেষ পোষণ 
করুন না কেন, মাদরাসা শিক্ষার দরদিরা সাধারণ 
শিক্ষার প্রতি সে তুলনায় অনেক উদার | তাই 
তারা সন্তানদের যেভাবে মাদরাসায় পড়ান, 
সেভাবে স্কুল-কলেজেও পাঠান । তারা বিশ্বাস 
করেন, জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় গৌরবের আসন 
পেতে হলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষায় 
যেমন উন্নত হতে হবে, তেমনি জাতীয় ইতিহাস 
ও এতিহ্য চেতনা আর ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
অনুশাসনভিত্তিক নৈতিক শিক্ষায়ও বলীয়ান হতে 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

গপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 


হবে । নৈতিকতা অর্জন না করে, চরিত্রের সুষমার 
ক্কুরণ না ঘটিয়ে, মানবীয় মূল্যবোধের উজ্জীবন 
ব্যতিরেকে কোনো জাতি উন্নত ও সয়দ্ধ হতে 
পারে নান্ধ আর মাদরাসা শিক্ষা জাতির চিন্তা, 
ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্রসহ প্রেম ও 
সততানিভ্র মূল্যবোধ চর্চার অনুকূল । চাকরি, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিশ্চয়তা না 
থাকলে যদি কোনো শিক্ষার দাম না থাকে, যারা 
এসবের চর্চা করে তারা পশ্চাৎপদ বলে চিহিতি 


সংবেদনশীলতা পরিচর্যার বাহন মাদরাসা শিক্ষার 


হন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশাল 


গুরুত্বকে অস্বীকার করা হবে কেন? বদরুদ্দীন 


অঙ্গনকেই “বেকার সৃষ্টির কারখানা" বলে বিবেচনা 


উমর লিখেছেন, অনেকে তার লেখার সমালোচনা 
করবে ৷ যারা মাদরাসা শিক্ষার পক্ষ নিয়ে তার 
সমালোচনা করবেন, তারা নাকি নিজের সন্ত 
1নদের মাদরাসায় না দিয়ে স্কুল-কলেজে পড়ান । 
তার শ্রেণিবৈষম্য তত্বের অদ্ভুত ব্যাখ্যা হলো, 
গরিব ঘরের ছেলেদের গরিব করে রাখার কৌশল 
হিসেবে সমাজের ওপরতলার লোকেরা 
মাদরাসাপ্তলো টিকিয়ে রাখে । কারণ মাদরাসায় 
পড়লে নাকি চাকরি, ব্যবসায়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি 
থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় । জাগতিক সুবিধাবঞ্চিত 
মাদরাসা শিক্ষাকে এ দেশের আলেম সমাজ, 
দ্বীনদার লোকেরা কত কষ্টের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে 
রেখেছেন, চালিয়ে নিচ্ছেন তার রহস্য বুঝতে 
হলে একটু হলেও ধর্মীয় চেতনা থাকতে হবে । 
ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির গভীরতা উপলব্ধির 
সেই বিবেক নেই বস্তুবাদীদের | তার মতে, গরিব 
ঘরের সন্তানেরা যারা স্কুল-কলেজে যায় না, 
তারাই মাদরাসায় যায় । যারা স্কুলে যেতে পারে 
না তারা যদি মাদরাসায়ও যেতে না পারে তাহলে 
লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকতে হবে । 
তার চেয়ে যদি মাদরাসায় নিয়ে কিছুটা হলেও 
শিক্ষার আলো দেয়া হয়, তা কি অন্যায়? সম্ভবত 
ইচ্ছা করেই তিনি সরকারনিয়ন্ত্রিতি আলিয়া 
নেসাবের মাদরাসাগ্ডলোর কথা চেপে গিয়ে সত্য 
গোপন করেছেন । এসব মাদরাসায় তো এখন 
আরবি ও ইসলামি বিষয়ের সাথে সাধারণ শিক্ষার 
অনুপাত সমান । বিজ্ঞান বিভাগে সাধারণ শিক্ষার 
সিলেবাসেরই প্রাধান্য ৷ দাখিল ও আলিমের পর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


করতে হবে । আমরা যাকে কলা অনুষদ বলি 
সেখানে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, 
সমাজতন্ত্র চর্চা হয়। এগুলো পড়ে কি ছাত্ররা 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করে? তার 
যুক্তিতে বলতে গেলে, কলা অনুষদের সব 
সাবজেক্টই তো মাদরাসা শিক্ষার মতো 
অনুৎপাদনশীল শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির আয়োজন । 
বস্তুবাদী যুক্তি অনুযায়ী, কলা অনুষদের সব 
সাবজেক্ট বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, 
চিকিৎসাশাস্ত্র খুলে দিলেই জাতি একটার পর 
একটা প্রগতির সিঁড়ি মাড়াতে পারবে । কিন্তু এ 
ধরনের যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? কলাকে মানবিক 
বিদ্যাও বলা হয়। তার মানে, এই বিভাগের 
বিষয়গুলো মানবিকতা শিক্ষা দেয় | মানুষ মানুষ 
হওয়ার জন্য, মানবীয় গুণাবলির সুষমায় অলঙ্কৃত 
হওয়ার জন্য যে চিন্তা, মননশীলতা ও 
অনুশীলনের দরকার তা এসব বিভাগে হয়। 
শিক্ষার এ দিকটিকে উপেক্ষা করা হলে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নত মানুষ, বড়জোর রোবট হতে 
পারবে, মানুষ হবে না । মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী 
বোমা আবিষ্কারক বিজ্ঞানী হতে পারবে, গলাকাটা 
ডাক্তার হবে, মানবতার সেবক হতে পারবে না। 
ইসলামি ও মাদরাসা শিক্ষার বিষয়টিকে এই 
নিরিখে একবার চিন্তা করলে আশা করি 
বস্তবাদীরা দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা থেকে অনেকখানি 
রেহাই পাবেন । 


লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ, ফাসীঁ ভাষা ও সাহিত্যের 
গবেষক 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঞ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 

দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রপ: 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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চরিত্রকে পরিশীলিত 
করার মহৎ গুণ 


আখতারুল আলম 


ক্ষমা” সমাজ জীবন বহুল আলোচিত একটি 


প্রবাদ রয়েছে “ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ” । মহৎ 


গুণবাচক শব্দ | ঘটনাবহুল জীবনধারায় সংঘঠিত 


পারে। যারা আর্থিকভাবে ধনী তাঁদের উচিত 


লোকেরাই ক্ষমা করতে পারেন । তবে যে লোক 


কোন ঘটনায় যখন কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা 
যখন কোন অপরাধ সংঘঠিত হয় অথবা কোন 
দায়দেনা আরোপিত হয়। তখন তা 
স্বাভাবিকভাবে পুষিয়ে নিতে ক্ষমা একটি অনিবার্ষ 
পন্থা হিসেবে উপস্থিত হয় । ক্ষমার চচাঁ সমাজ 
জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করে । 
আমাদের জীবন প্রবাহে হরহামেশাই ছোটখাট 
ভুল-ক্রটি নিজেদের অলক্ষ্যেই সংঘঠিত হয়। 
এসব বিষয়গ্তলোকে যদি আমরা বড় করে দেখে 
জেদ করে বসে থাকি এতে অহেতুক কষ্টই বাড়ে 
-মন ভারাক্রান্ত হয় । জীবন চলার পথে স্বাভাবিক 
গতি রোধ হয়। প্রগতি থেমে যায়। তাই 
আমাদের উচিত, জীবন নির্বহে জীবনকে 
নির্বঞ্চাট করতে সব সময় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুসরণ করা । 

তবে একটা বিষয় অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য যে যারা 
প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট প্রকৃতির, যাদেরকে ক্ষমা 
করলে অপরাধ-অপকর্ম ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাবার সম্ভাবনা থাকে তাদেরকে সমাজ-দেশ- 
জাতির বৃহত্তর কল্যাণে ক্ষমা প্রদর্শন না করে 
কঠোর ব্যবস্থা নেয়াই মঙ্গল-উত্তম | ক্ষমা তিনিই 
পাবার যোগ্য, যে ভুল, যে অপরাধ অনিচ্ছাকৃত বা 
অনন্যোপায় হয়ে করা হয়েছে বা জীবনের 
অনিবার্ধ তাগিদে । 

সহজ-সরল জীনব যাপন, উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ 
প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন 
করতে পারে । এতে ব্যক্তির নিজের জীবন সুন্দর- 
সাবলীল ও অবাধ হয় । মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসা- 
ঈর্ষা পোষণ করে রাখলে এতে নিজেদের মানসিক 
স্বাস্থ্যের ক্ষতি স্বাভাবিকভাবেই দৈহিক স্বাস্থ্যে 
পতিত হয়। এর ক্ষতিকর প্রভাবে মানসিক 
দুর্বলতাসহ হৃদরোগ-বহুমুত্র রোগ মানসিক 
বৈকল্য ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। সুতরাং 
প্রত্যেকেরই উচিত একটি ক্ষমাসুন্দর ও 


সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাচার ধারণ 
করা । 


সেপ্টেম্বর*১১ 


নিজ ভুল উপলদ্ধি করে বিবেকের তাড়নায় ক্ষমা 
চাইতে পারে তিনিও কম মান্য নয় । ক্ষমা যেমন 
যে কেউ করতে পারেন না। তেমনি যে কেউ 
ক্ষমা চাইতেও পারেন না । কারণ ক্ষমা চাইতেও 


গরিব-অসহায়দের খণ মওকুপ বা ক্ষমা করে 
দেয়া । রাষ্ত্রীয়ভাবেও গরিব-অসহায়দের খণ 
মাঝেমধ্যে মওকুপ করে দেয়া উচিত। খণ 
মওকুপ করা মানুষকে নতুনভাবে জীবন দান 
করার সমতুল্য ৷ খণ মওকুপ করতে পারা একটি 


একটি বড় মনের দরকার | ভুল স্বীকার, দোষ 


বড় ধরনের সক্ষমতা ও কৃতিত্ব । মানুষকে 


স্বীকার বড় মাপের মানুষেরাই করতে পারেন । 
এবং তাঁরা জীবনকে সুন্দর, অর্থবহ, পরিশীলিত 


নানাবিধ দায় থেকে মুক্তি দেয়া ও খণ মওকুপের 
মতো পণ্যের কাজ । আমাদের উচিত এসব কাজে 


ও শুদ্ধ করার মহৎ প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে 
পারেন । যে মানুষ ভুল স্বীকার করেন না, দোষ 


উৎসাহ প্রদান করা । 
স্মরণাতীতকাল থেকে মহান ব্যক্তিগণ ক্ষমার চর্চা 


স্বীকার করেন না, তিনি কখনও মহৎ-উন্নত-শুদ্ধ 
জীবন ও স্বগীয়সুখ আস্বাদন করতে পারেন না। 
স্নান যেমন শরীরের ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে-মুছে 


করে আসছেন । তাঁরা কখনও আঘাতের বিপরীতে 
পাল্টা আঘাত করেননি, আঘাতের বিনিময়ে বুকে 
টেনে নিয়ে সত্য প্রচারে অবিচল থেকেছেন । 


পরিষ্কার করে অনুরূপ ভুলম্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা 


মানুষ আজ তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছেন । 


মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুন্দর করতে 
সহায়তা করে । 


মহান রাষ্ট্রনায়কেরা প্রাচীন কাল থেকে ক্ষমার 
আদর্শ চর্চা করে রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনে অনন্যসাধারণ 


পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনসহ প্রায় সব ধময়ি 
গ্রন্থে ক্ষমা চচরি আহবান জানানো হয়েছে । 


ভূমিকা পালন করে আসছেন । উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়, মক্কানগরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)সহ সব মহান 


পরের বছর যখন মুসলমান কর্তৃক মক্কা বিজয় 


ব্যক্তিত্বগণ ক্ষমার অমলিন আদর্শ গ্রহণ করেছেন । 
এবং মানব সমাজ তাঁদের মহান আদর্শ গ্রহণ করে 
ধন্য হয়েছেন। 

ক্ষমার বিপরীতে প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিশোধ, 


সম্ভব হয়, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) 
এতো দিনের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুমের 
প্রতিশোধ না নিয়ে সবাইকে সাধারণ ক্ষমার 
আওতায় এনে বিচার বা শাস্তি থেকে নিম্কৃতি 


প্রতিশোধপরায়ণতা মানুষকে সবসময় পেছনে 


দেন। ফলে মক্কার মুশরিকরা দলে দলে 


নিয়ে যায়, মানুষের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে, জীবনে 


ইসলামের সুশীতল ছায়ায় সমবেত হন | এখানে 


উন্নতি ও প্রগতি থেমে যায় ৷ কারণ তাকে নিজের 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি ক্ষমার নীতি গ্রহণ না 


উন্নয়নের কথা বাদ দিয়ে প্রতিশোধ নিতেই ব্যস্ত 


করতেন দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে হয়ত ইসলামই 


থাকতে হয়। এতে নিজের ও অন্যের জীবন 
বিপনন হয় । সুতরাং প্রতিশোধ পরায়ণতা-কখনও 
কাম্য হতে পারে না। তাই জীবনের ছোট-খাট 
ঘটনা বিচ্যুতি, অপরাধ-অসংগতি, অগ্রহণযোগ্য 


বিপন্ন হত । সুতরাং দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কগণ 
ক্ষমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষকে আত্মশুদ্ধির 
পথ গ্রহণ করতে যুগে যুগে সহায়তা করে 
গেছেন । অনুরূপ আমরা দেখি দক্ষিণ আফ্রিকায় 


ঘটনা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখাই বাঞ্চনীয় ৷ এতে 
জীবন সুন্দর ও বাধাহীন হয় । 

ব্যক্তি পর্যায়ে খণ মওকুপ ও একটি অত্যন্ত মহৎ 
কাজ । নিঃস্ব, অসহায় ও নিরূপায় ব্যক্তির খণ 


দীর্ঘদিনের শেতাঙ্গ শাসনের অবসানের পর 
নেলসন ম্যান্ডেলা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার 
প্রেসিডেন্ট নির্বচিত হন । তখন তিনি শ্বেতা্গদের 
প্রতি শুধু ক্ষমা ঘোষণাই করেননি । জাতির 


মওকূপ একজনকে নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা দিতে 


এক্যের স্বার্থে ও সংঘাত নিরসনের খাতিরে 


| তাত্তার্তহাদ ২৫ 
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সাবেক শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপতিকে দ্বিতীয় ভাইস 
প্রেসিডেন্টও নিয়োগ করেন। ফলে দক্ষিণ 
আফ্রিকা বড় ধরনের জাতিগত সহিংসতা ও 
রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। অন্যদিকে 
আমরা একই দক্ষিণ আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য 
দেশসমূহে ছন্দ-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতিগত ও 
নৃ-তাত্বিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর (ক্ষমার দৃষ্টান্ত 
অনুসরনের বিপরীতে) রক্তক্ষয়ী সংঘাত 
অবলোকন করছি । বলতে গেলে আমরা দেখি 
কিছু সংখ্যক জাতি যুদ্ধে যুদ্ধে সংঘাতে সংঘাতে 
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে । বলাবাহুল্য ক্ষমার উদ্যোগটি 
নিতে হবে বৃহৎ শক্তিগুলোকে অর্থাৎ দু'পক্ষের 
মধ্যে অধিকতর শক্তিমান পক্ষটিকেই । সকল 
ক্ষেত্রেই সমঝোতার ও উদ্যোগটি নিতে হবে 
ক্ষমতাসীন গ্রুপ বা দল বা পক্ষকে বা ব্যক্তিকে । 
এতেই শান্তি-স্থিতি-সমৃদ্ধি। গোয়ার্তুমি, জেদ, 
অনমণীয়তা কোন ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠীকে তিলে 
তিলে ধ্বংস করে দিতে পারে । 

নিকট অতীতেও আমরা দেখেছি- বিশেষত পাক- 
ভারত বিভাজনের পর উভয় রাষ্ট্রই রাজনৈতিক 
ক্ষমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে । পরবর্তীতে তা অনেক 
সুফল দেয় । বিস্তারিত আলোকপাতে না গিয়ে 
বলতে পারি, ভারত মুসলিম লীগকে ভারতে 
রাজনীতি করার সুযোগ দেয় অনুরূপ পাকিস্তানও 
কংগ্রেসপন্থীদের পাকিস্তানে রাজনীতির সুযোগ 
দেয়। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর 
আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৫ জন পাক সেনাকে 
যুদ্ধ অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়। এবং 
স্বাধীনতাবিরোধী অপরাধের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা 
করে দেশে স্থিতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করে। 
প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ধর্মে ক্ষমা চাওয়ার নীতি-আদর্শ 
অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র 
করার সুযোগ রয়েছে । এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য 
হচ্ছে- ইসলাম ধর্মে তাওবা, হিন্দু ধর্মে প্রায়শ্চিত্ত, 
খ্রিস্ট ধর্মে 00100955100. তওবার মূল চেতনা 
হচ্ছে অতীতের ভুল-দোষ-অপরাধ স্বীকারপূর্বক 
মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা । ইসলামে 
তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম 

পবিত্র হাদিস-কোরআনে উল্লিখিত আছে- মহান 
আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত কেউ মুক্তি পাবে না, তথা 
বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না 
মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক দিন তাওবার নির্দেশ 
রয়েছে । তাছাড়াও ধর্মভীরু মুসলমানেরা মৃত্যুর 
পূর্বে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তাওবা করে থাকেন 
হাদিসে উল্লেখ আছে, যে অন্যকে ক্ষমা করবেন 
তিনিও আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্য হবেন । ক্ষমা এমনই 
গুরুতৃপূর্ণ বিষয় | সুতরাং সমাজে ক্ষমা শাস্তি, 


শি।ক্ষা। সং।বা।দ। 
কেন্দ্রীয় মসাজিদ 
ইমাম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয় 
রিয়াদ 


সৌদি আরবে 
উচ্চশিক্ষার সুযোগ 


“ধন্য এশিয়া, ধন্য আরব, ধন্য মক্কা পুণ্য দেশ, 

তোমাতে এসেছে প্রথম নবী তোমাতে এসেছে শেষ” 

মুসলমানদের তীর্থ স্থান মক্কা-মদীনার দেশ সৌদিআরবের উচ্চশিক্ষা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক আগে 
থেকেই স্বীকৃত । বিশ্বের কয়েকটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এই পুণ্যভমিতে | তবে অন্যান্য 
দেশের চেয়ে সৌদি আরবের উচ্চশিক্ষা ভিন্ন । দেশি-বিদেশী সবার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে সৌদি 
সরকার । 

শিক্ষার ভাষা: আরবি সৌদি আরবের রাষ্ত্রিয় ভাষা হওয়ায় এখানকার পড়ার ভাষাও আরবি,আরবি 
ভাষায় যাদের দক্ষতা রয়েছে তারা এখানে পড়ার অগ্রাধিকার পাবেন । বিদেশি শিক্ষার্থীদের মূল 
ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করানোর আগে আরবি ভাষা ইনষ্টিটিউটে ভর্তি করানো হয় । তবে সৌদি আরবের 
কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গ্ুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে 
শিক্ষা দান করা হয় | সে ক্ষেত্রেও আরবী ভাষা জ্ঞান থাকলে ভাল হয় । 

শিক্ষা ব্যবস্থা: সৌদি আরবে শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চস্তরে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম ফিল, পিএইচডি সহ 
সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। 

পড়াশুনার বিষয়: উচ্চ শিক্ষার অনেক বিষয় এখানে রয়েছে । উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় দেওয়া হলো- 
দাওয়াহ, তাফসীর, উসুলুদ্দীন, ইসলামিক ল, ভাষা ও সাহিত্য, আর্টস এন্ড হিউমেনিটিজ, সোশাল 
সায়েন্স, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি । 

সুযোগ সুবিধা: অন্যান্য দেশের তুলনায় সৌদি আরবের প্রেক্ষাপট ভিন্ন । এখানে শিক্ষার্থীদের 
পড়াশুনা এবং থাকা-খাওয়ার সব খরচ সরকারই বহন করে থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন টিউশন ফি 
নাই | হাফিযে কুরআ'নের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা । প্রতিমাসে একজন ছাত্রকে স্কলারশিপ বাবদ 
দেওয়া হয় ৮৪০ রিয়াল । মক্কা-মদীনা যিয়ারত ফ্রি, প্রতি বছর দেশে আসা যাওয়ার জন্য বিমান 
টিকিট ফ্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্টুরেন্টে রয়েছে স্বল্পমূল্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা । ব্যাচেলর হলে দুই 
তিন বিশিষ্ট কক্ষ আর সস্ত্রীক হলে ফ্যামিলি বাসা দেওয়া হয় । 

কিভাবে ভর্তি হবেন: সৌদি আরবের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান আগে তা নির্ধারণ করুন । 
তারপর সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করুন । আবেদনপত্র পাঠানোর জন্য নিম্মবর্ণিত 
কাগজগুলি অবশ্যই রেডি থাকতে হবে । দাখিল/আলিমের মার্কসিট, জন্ম নিবন্ধন সনদ, স্বাস্থ্য সনদ, 
ছয় কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, পাসপোর্টের ফটোকপি জমা দিতে হবে । এগুলো সত্যায়ন করতে হবে 
যথাক্রমে আরবি অনুবাদ-নোটারি-মাদ্রাসাবোর্ড -শিক্ষা মন্ত্রণালয়-পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সৌদি দূতাবাস 
হতে । এছাড়াও বাংলাদেশের কোন ইসলামী সংস্থা অথবা ইসলামিক ব্যাক্তিত্ের কাছ থেকে তাযকিয়া 
(প্রশংসা পত্র) নিতে হবে । উল্লেখ্য যে, ফ্যাকাল্টি অব কুর'আনে মাস্টার্স করার জন্য ছাত্রকে হাফিযে 
কুর'আন হতে হবে । আলিম পাশের পর ৫ বছর অতিক্রম হতে পারবে না । বয়স ২৫ বছরের বেশি 
হতে পারবে না । এছাড়া আপনি যদি দাওরায়ে হাদীস অথবা আলিম পাস হন তাহলে আপনার ফাইল 
তৈরি, প্রসেসিংয়ে এবং সার্বিক সহযোগিতা,পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন । চট্টলা ডট 
কম, জামাল খান চট্টগ্রাম । ০১৮১২-৪২৪২১৬, ০১৭৪৯-২০৬৩৫৩, ০১৬৭৪-৮১২১৫৪ | ই-মেইল 
করতে পারেন 10789017001 11811.001] | 

সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট দেওয়া হলো: 

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ৮/%৮ড/.10.০00.98. 

উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/৬/-11011.900.98 

আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৮/৩/-111010170.9010-58. 

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় ৮/৮/৮/.1590.900.38 


স্থিতি, দয়ার আবহ সৃষ্টিতে এভাবে গুরুতৃপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। সুতরাং আসুন আমরা 
আমাদের ব্যক্তিজীবনে কৃত অপরাধের দোষ 


তায়েফ বিশ্ববিদ্যলয় ৮/৮/৮৮.101.9000.59 
বাদশাহ আলফয়সল বিশ্ববিদ্যালয় ৮/৮/%/.81091591.900.98 
প্রিস সুলতান বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/ড/.1971.9011.58 


স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি প্রচলনে সচেষ্ট 
হই। 


লেখক: সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক 
সেপ্টেম্বর”*১১ 


দাম্মাম বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৬/$/.011.900-99 
কিং আব্দুল্লাহ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় ৮৬/৬/.181191.9001.59 


গ্রন্থনায়: এন. এইচ. মাসুম 
_॥ আত্তান্তহীদ ২৬ 


* নাহু, ছরফ ও আরবী সাহিত্যের উপর গুরুত্বারোপ 
* বাংলা, ইংরেজির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ 

* পূর্ণাজ সিলেবাসের উপর আলোকপাত 

* মডেল টেস্টের ব্যবস্থা 

* অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
* অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের পূর্ণ তন্বাবধায়ন 

* মনোরম, স্বাস্থ্যসম্মত, দ্বীনি ও আমলী পরিবেশ 

* উনুত ছাত্রাবাস ও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 


101100.00| 


5-710|: 111101110_710120) 


টি বিভাসমহ 22222222222 
+ হিফজুল কুরআন বিভাগ 
* কিতাব বিভাগ [এবতেদায়ী থেকে মেশকাত] 
* শর্টকোর্স বিভাগ [১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণী] 
* নূরানী তালিমুল কুরআন বিভাগ 
লা ও ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ 
* | বিভাগ 


ভর্তি শুরু : ৬ শাওয়াল 
ভর্তির শেষ তারিখ : ১৫ শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী 


সেপ্টেম্বর১১ _____ঁঁঁঁ্্্া ঢ। আত্তান্তহীদ ২৭ 


ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ 


উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে মিসর এবং অন্যান্য 
আরবদেশগুলো চোখ কচলাতে কচলাতে 
অবচেতন সুখনিদ্রা থেকে জাগ্তত হয় । অলস 
চোখের মিটিমিটি চাহনীতে পৃথিবীর চারদিকে 
মানব জীবনোপকরণে আধুনিকতার সয়লাব, 
প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করার যাবতীয় উপায় 
উপকরণ এবং প্রকৃতিকে মানুষের অধিনস্ত করার 
সকল আয়োজন দেখে হতবাক । চিন্তার জগতে, 
ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, কাব্যে, সর্বত্রই 
নতুন নতুন আবিষ্কার, আধুনিক তথ্য, তত্ব ও 
প্রযুক্তির ছড়াছড়ি । পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকগণ 
নতুন আঙ্গিক, অবয়ব ও রূপে সাহিত্য চর্চা 
করছে, কবিতা লেখছে। বাস্তব উপলব্ধি ও 
অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাদের লেখার মধ্যে ফুটে 
উঠছে। সাহিত্যকে গণমানুষের জীবন ঘনিষ্ট 
করতে তথ্য, তত্ব, যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা 
সাহিত্য কর্মকে উচ্চমানের সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে । তখন থেকে আরব দেশগুলো 
পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের অধিবাসী, তাদের সভ্যতা ও 

ংস্কতির সাথে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 
ফেলে । তবে এটাও সত্য যে, আরবগণ 
পাশ্চাত্যের সাথে নিজেদেরকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে 
ফেললেও তারা তাদের সোনালি অতীত, বর্ণাঢ্য 
এঁতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একেবারে ভুলে 
যায়নি । উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আরবি সাহিত্যের 
বিশাল ভান্ডারকে তারা পুনজীবিত করেন । 
পুরাতন সাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যের উত্তম 
দিকগুলো বিবেচনায় রেখে, দুই সংস্কৃতির মধ্যে 
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শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ উচ্চতর ডিগ্রি এবং 
গবেষণাকর্মের জন্য পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন | তারা সেখানে 
দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্তলীর নিকট থেকে 


মাধ্যমিকে পড়ার সময়েই পাশ্চাত্যের 
সাহিত্যকর্ম; গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং কবি 
সাহিত্যিকদের জীবনী সম্পর্কে ব্যাপক 
জ্ঞানার্জন করে । অধ্যয়নলন্ধ জ্ঞান তাদের 
সচেতন বা অবচেতন মনে ব্যাপক প্রভাব 


সেখানকার নতুন আচার আচরণ, চিন্তা-চেতনা 
ও জীবন উপকরণও আমদানি করেন । 

২. অনুবাদ কর্ম: পশ্চিমা দেশের জ্ঞানীগুণী, 
চিন্তাশীল ও সাহিত্যিকদের লেখা বইপুস্তক, 
দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, আইনকানুন ইত্যাদি 
বিষয় আরবি ভাষায় অনুদিত হয় । আরব 
জাতির বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সেগুলো 
অধ্যয়ন করার ফলে তাদের মধ্যে নতুন চিন্তার 
সথ্র হয় । সময়ের পরিবর্তনে সেসব চিন্তা- 
চেতনা আরবদের জাতীয় সম্পদে পরিণত 
হয় । জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হতে শুরু করে। তাই কোন রকম ইচ্ছা 
আকাজ্ফা ছাড়াই পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার 
বহিঃপ্রকাশ বক্তা-বাগ্মীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, 
কবিতার লাইনে লাইনে এবং শিল্পকর্মের 
মাধ্যমে হতে থাকে | ফলশ্রুতিতে সাহিত্য ও 
শিল্পকর্ম নতুন আঙ্গিকে রূপ নেয়। নিজস্ব 


অবয়বে আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে | যা 
পূর্বের যেকোন সময়ের সাহিত্য ও শিল্প থেকে 


ভন্নতর । 


৩. শিক্ষার প্রসার : আরব দেশের সরকারপগ্তলোর 


ফেলে । যা তাদের দৈনিন্দন জীবনের চিন্তা- 
ভাবনা, কথাবার্তা, লেখালেখি ও কবিতা 
রচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় । তা ছাড়াও লেখা 
পড়ার উচ্চ স্তরের ইনস্টিটিউট ও 
গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা আরবদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে 
নেয় । তাই তারা পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণীয় 
নিজেদের মন মানসিকতাকে প্রস্তুত করে 
তোলে । 

৪. সংবাদপত্রের উন্নতি: পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
আরবদের ব্যাপক যোগাযোগের ফলে আরব 
দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও 
ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় । পাশ্চাত্যের অনেক 
নতুন বিষয়বস্তু সংবাদপত্রের সাথে যোগ 
হওয়ার ফলে পাঠকসমাজ এমনকি সাধারণ 
জনগোষ্ঠীর নিকট এটি একটি বিশাল জগত 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । 

পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন এক জাতিও নয়। 
অনুরূপভাবে তাদের সংস্কাতও এক নয় । বস্তত 
তারা নানা জাতিতে বিভক্ত | তাদের রুচি, আদব- 
শিষ্টাচার এবং ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন । প্রত্যেক জাতির 
নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতি আছে । জীবনের পৃথক দর্শন 
রয়েছে। মিসরসহ অন্যান্য আরবদেশগুলো 
পাশ্চাত্যের কোন একটি জাতির সাথেই 
যোগাযোগ করেছে তা নয় বরং তারা গোটা 
পাশ্চাত্য সমাজের সাথেই বিভিন্ন মিশন ও তাদের 
অনূদিত সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় । 
তাদের এ যোগাযোগ ফ্রান্স, বিটেন, জার্মানি, 
ইতালি, রাশিয়া, স্পেন, আমেরিকা এবং আরো 
অন্যান্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এ যোগাযোগের 
মাধ্যমে পশ্চিমা দেশের প্রতিটি সমাজ ও জাতির 
লোকদের সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অবহিত 
হওয়ার সুযোগ লাভ হয় | বিশেষ করে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আকাশ পথে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে তাদের সাথে 
যোগাযোগ ও মেলামেশা বৃদ্ধি পায় । 


পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্যের বিখ্যাত 


পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর নানা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত প্রতিনিধিদল জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে ফিরে আসার ফলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয় । 
ও ইসমাঈল পাশার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক 


সমন্বয় সাধন করে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা 

করে । আধুনিক আরবি সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে 

অনেকগুলো কারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে । 

তনাধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 

১. উচ্চশিক্ষার জন্যে পাশ্চাত্যে গমন: 
আরবদেশ থেকে বিশেষ করে মিসর থেকে 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মেধাবী ছাত্র, 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


অবদান রাখার ফলে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি 
সাধিত হয় । ফলে শিক্ষাকার্যক্রমে পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন দেশের সাথে আরবদের যোগাযোগও 
গভীর হয় ৷ একইভাবে শিক্ষা বিপ্রবের জোয়ার 
সিরিয়া এবং লেবাননেও পৌঁছে । ফলে 
একজন আরবি ছাত্র কায়রো, বৈরুত, দামেস্ক 
এবং বাগদাদের স্কুলগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ 


সংস্কৃতির মধ্যে কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
দ্বারা আরবি সাহিত্য অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছে তা 
সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এতটুকুন বলা 
যেতে পারে যে, প্রথমত ফ্রাঙ্সীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির প্রভাবটিই আরবি সাহিত্যের উপর 
পড়ে । আরবগণ সেখান থেকে জীবনঘনিষ্ঠ সব 
কিছুই অর্থাৎ চিকিৎসা, কারিগরি, বিজ্ঞান, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, আইন-কানুন, সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি 
আমদানি করে। তারপর বৃটেনসহ পাশ্চাত্যের 
অন্যান্য সংস্কৃতি থেকেও কিছু গ্রহণ করা হয়। 
তবে সেসব সংস্কৃতির বড় ধরনের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়নি । অপরদিকে লেবানন ফ্রান্সের 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকা ও 
বৃটেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকেও অনেকাংশ গ্রহণ 
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সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় করে সাহিত্য জগতকে 


লেখাতে অকাট্য যুক্তি, বাস্তব প্রমাণাদি ও তাত্ত্বিক 


একটি সমন্বিত ধারার সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন । 


কথার চেয়ে সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও 


করে। তা ছাড়াও পাশ্চাত্যের অন্যান্য 


তারা একদিকে প্রাচীন সাহিত্যের বলিষ্ঠ 


জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমানভাবে 
তাদের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব 


লেখনপদ্ধতি, প্রার্জজ ভাষা ও সুস্পষ্ট 
বিষয়গুলোকে অনুসরণ করেছেন । অপরদিকে 


বিস্তার করে । পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই 


আধুনিক সাহিত্যের সুন্দর উপস্থাপনা এবং 


ভাবধারার মধ্য দিয়েই আধুনিক আরবি সাহিত্য 
গড়ে উঠে । 


অভিনব ও মৌলিক বিষয়বস্তকেও গ্রহণ 


আত্মতৃপ্তিমূলক কথাই মুখ্য বিষয় থাকে । তবে 
গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন, নির্বাচিত 
গাঁথুনী, বাক্য রীতির সুর ও ঝংকার অত্যাবশ্যক । 
যাতে করে পাঠকের মনে আবেগ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয় । পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ বলে 


করেছেন । তবে চিন্তা, ভাব ও খেয়ালের ক্ষেত্রে 


অনুভূত হয় । আধুনিক গদ্যের উল্লেখযোগ্য প্রকার 


আরব জাতির জীবন, মন-মানসিকতা ও সাহিত্য 


কখনো প্রাচীন সাহিত্যের আবার কখনো নতুন 


জগতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী 


সাহিত্যের অনুসরণ করেছেন । এ সকল কবি 


প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি আরব-জনগোষ্ঠীর 
হৃদয়-মনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের 


সাহিত্যিদের মধ্যে মাহমুদ সামী আল বারুদী 


হলো গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি । 
এগুলোর উপরও পাশ্চাত্যের ব্যাপক প্রভাব 
রয়েছে । যাইহোক আধুনিক গদ্য সাহিত্যের 


(১৮৩৭-১৯০৪ ঈ.) অন্যতম । প্রকৃত পক্ষে তিনি 


প্রেরণাও তাদেরকে শক্তভাবে অনুপ্রাণিত 


আরবি কবিতাকে বিপর্যস্তের কবল থেকে মুক্ত 


উল্লেখযোগ্য পথকৃৎ হলেন শায়খ জামাল উদ্দিন 
আফগানী, শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু, আবদুল্লাহ 


করেছিল । তারা অতীতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের 
সম্মান, মর্যাদার কথা সর্বদাই গর্বের সাথে উন্লেখ 


করেছেন । তিনি আরবি কবিতাকে ধ্বংসের হাত 


নাদীম, আদীব ইসহাক ও কাসিম আমীন প্রমুখ । 


থেকে উদ্ধার করে এর পুনর্জন্ম দিয়েছেন । 


তা ছাড়াও আধুনিক আরবি সাহিত্যের উন্নতি ও 


করতেন । তাদের কৃতিত্রপূর্ণ কর্মের আলোচনার 


এজন্যই তাকে আধুনিক আরবি সাহিত্যের 


মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করার 
প্রয়াসী হন । এসব কিছুর একমাত্র মাধ্যম ছিল 
প্রাটান আরবি সাহিত্য । আরবদের সার্বিক জীবনে 
এ সাহিত্যের বিশাল বিস্তৃতি ছিল। সত্যি কথা 
বলতে কি আরব জাতির মন-মানসিকতার 


রেনেসাঁর জনক বলা হয় । 


অগ্গতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদেরও একটি ভূমিকা 
রয়েছে । বস্তুত আরববিশ্ব যখন শিক্ষা-দীক্ষা, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ 


শেষ সময়গুলোতে কতিপয় সাহিত্যিক ইউরোপের 
জাতিগুলোর জীবন ও সভ্যতার উন্নতির ভিত্তিতে 
এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং 


প্রতিচ্ছবি ছিল আরবি সাহিত্য । সাহিত্যের 
মাধ্যমে খুব সহজেই তাদের সম্পর্কে স্ববিস্তারে 


রাজনৈতিক কারণে গড়ে উঠা বিভিন্ন সাহিত্য 
দর্শন ও মতবাদ (5০9179015 9111601801০) এর 


ধারণা পাওয়া যেত । তাদের চিন্তা, চেতনা, 


অনুকরণে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন। তাদের 


অনুভূতি, আদত-অভ্যাস,  কৃষ্টি-কালচার, 
আকীদাহ-বিশ্বাস, ও স্বভাব-প্রকৃতির পরিচয় 
সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠে । সুতরাং পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ যখন আরবদের মধ্যে 
বৈতে শুরু করে, তখন আরবদের জীবনঘনিষ্ঠ 


এ চেষ্টার উদ্দেশ্য বিশেষ কোন সাহিত্য সৃষ্টি ছিল 
না। নিছক নতুনত্রের প্রতি প্রবল আকাক্সখা এবং 
পশ্চিমা সাহিত্যের অনুকরণের অভিপ্রায়ই তাদের 
মধ্যে প্রবল ছিল । আধুনিক সাহিত্যে কবিতার 
পাশাপাশি গদ্যেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে । বিগত 


প্রাচীন এতিহ্য আরবি সাহিত্যের সয়লাব 


শতাবদীগুলোর কৃত্রিমতা নির্ভর ও সাহিত্যের 


প্রচপ্তভাবে নতুন সভ্যতার উপর যদি আছড়ে 
পড়ে, তাতে বিস্মিত হওয়ারও কোন কারণ নেই । 


মৌলিকত্ব বিবর্জিত গদ্যসাহিত্যের অক্টোপাশ 
থেকে গদ্য সাহিত্য বেরিয়ে আসার সুযোগ পায় । 


তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো আরব বিশ্বের 


আধুনিক যুগে গদ্য মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এবং বাস্ত 


সাহিত্যিকগণ প্রায় দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত এ দু'টি 
ধারায় প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এক রকম 


বতার প্রেক্ষাপটে নানা সমস্যা সম্ভাবনা ও নানা 
সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত হতে শুরু করে । 


ছিলেন না। সাহিত্যিকদের একদল নিজেদের 


দীর্ঘ দিনের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মাযলুম 


সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ, স্বতন্ত্র সামাজিক বিধি- 


মানবতাকে রক্ষা করা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের 


বিধান ও উপায় উপকরণ এবং জীবনযাপনের 


পাশে দাঁড়ানো, শুরা ভিত্তিক শাসন পদ্ধতির দিকে 


পৃথক রীতি-নীতির যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আরবি 


আহবান করা, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের 


সাহিত্যের প্রাচীন ধারার মধ্যেই নিজেদেরকে 
সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্তু, 
পদ্ধতি এবং উপস্থাপন রীতিনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে 


বিরুদ্ধাচরণ এবং গণমানুষকে সচেতন করা, 
সমাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা, 
সমাজসংস্কার করা, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা 


প্রাচীন আরবি সাহিত্যের প্রভাবই তাদের ওপর 


করা, সুষম বন্টন, সামাজিক সুবিচার ইত্যাদি 


অধিক মাত্রা ছিল । এতদ সত্তেও নতুন সভ্যতার 
বহুল প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা এবং পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ হয়ে 


বিষয়ের ওপর গদ্য রচিত হয় । সুতরাং গদ্যের 
উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্ত হলো সমাজ, রাজনীতি 
এবং সাহিত্য ইত্যাদি । এ বিষয়বস্তগুলোর 


আরবিপত্র-পত্রিকা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে 


প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 


প্রকাশিত হওয়ার ফলে তারাও পশ্চিমা সাহিত্য- 


সামাজিক গদ্যের ভাষা বাক্য যেমন বিশুদ্ধ হওয়া 


ংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত 


অপরিহার্য, অনুরূপভাবে তা হতে হয় কৃত্রিমতা ও 


থাকতে সক্ষম হননি । কোন কোন সাহিত্যিকের 


অলংকারমুক্ত | যথার্থ ও স্পষ্ট মর্মার্থ ও তত্ত্ব 


উপরে পশ্চিমা সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব 
ফেলে । তাদের সাহিত্যকর্ম পাঠকালে পাঠকগণের 


সমৃদ্ধ, যুক্তি ও প্রমাণ নির্ভর । অপরদিকে 
সংবাদপত্র ও রাজনীতি বিষয়ক গদ্যের ভাষা ও 


মনে হবে, তারা যেন ফরাসী কিংবা ইংরেজ 


ভাব উভয়ই হতে হয় সহজ, প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট । 


সাহিত্যিকদের লেখা আরবি ভাষায় পাঠ করছে। 


কেননা এ ধরনের লেখার পাঠকদের মধ্যে 


তৃতীয় আরেক দল সাহিত্যিক পুরাতন ও নতুন 


সেপ্টেম্বর”১১ 


সাধারণ ও কম শিক্ষিত পাঠক থাকেন । এসব 


ছিল তখন পশ্চিমা দেশ থেকে অনেকেই প্রাচ্যে 
শিক্ষার্জন করতে আসেন । এভাবে আরবগণ 
ইউরোপীয় সভ্যতা নির্মাণে বিরাট অবদান 
রাখেন । কিন্তু আরবদের সঙ্গে ইউরোপের 
যোগাযোগ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকলেও ক্রুসেড 
যুদ্ধের পর তারা আবার আরব বিশ্বের সঙ্গে 
যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করে । ততদিনে ইউরোপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে মানবতার 
জন্যে অনুকরণীয় হয়ে উঠে। তাদের 
পুনঃযোগাযোগের মাধ্যমে আধুনিক যুগে প্রাচ্য 
তাদের কার্যক্রম নতুন করে মাত্রা যোগ করে । 
তাদের এসব কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য হলো: 

১. এশিয়া সংঘ: প্রথমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরব 
দেশে এশিয়া সংঘ নামে একটি সংস্থা গঠন 
করে । তারপর তাদের অনুসরণে আমেরিকা, 
জার্মান, ইটালী ও অন্যান্য দেশও প্রাচ্য ভিত্তিক 
বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে । 

২. আন্তর্জাতিক সম্মেলন: এ সব সম্মেলনে 
গবেষণামূলক বিষয়বস্তর উপর আন্তর্জাতিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো । এখানে পাশ্চাত্য ও 
প্রাচ্যের বিখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ 
অংশগ্রহণ করতেন । 

৩. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: বস্তুত আরব ও মুসলিম 
বিশ্বের অনেক মূল্যবান সম্পদ আরব 
দেশগ্তলোতে না থাকলেও পাশ্চাত্যের অনেক 
লাইব্রেরিতে সেগুলো রক্ষিত আছে। এসব 
সম্পদ তারা মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান 
থেকে সংগ্রহ করেছেন । পরবর্তীতে আরব 
সাহিত্যিকগণ ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগার 
থেকে অমূল্য ও দুস্প্রাপ্য পুস্তক সম্পদ সং 
করে আরব বিশ্বের গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষণ 
করেন। 

৪. প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট: ইউরোপের বড় বড় 
রাজধানী শহরগুলোতে প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট 
গড়ে উঠে । প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষার সাথে আরবি 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়ার 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


ফলে আধুনিক আরবি সাহিত্যে তাদের 


জারীর, আববাসীয় যুগের আল মুতানাববীসহ 


অবদান অনস্বীকার্য । বরং আধুনিক আরবি 


খ্য কবিগণ কত সুন্দরভাবে তাদের সমাজ, 


(খ) আল বারুদীর কবিতায় আধুনিকতার 
বৈশিষ্ট্য: কবি আল বারুদী প্রাচীন কবি- 


সাহিত্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে 


পরিবেশ, মানৃষ ও তাদের জীবনের চিত্র তুলে 


সাহিত্যিকদের অনুসরণ করলেও তার কবিতায় 


প্রাচ্যবিদদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ ৷ তাদের 


ধরেছেন কবিতার মাধ্যমে । অলংকার শাস্ত্রের 


আধুনিকতা ও নতুনত্ের ছাপ স্পষ্টভাবে রয়েছে । 


গবেষণা পদ্ধতি, একাডেমিক আলোচনা 


জগদ্দল পাথর থেকে তাদের কবিতা মুক্ত | কৰি 


পর্যালোচনা, সাহিত্য সমালোচানার নিয়মনীতি, 


আলী লাইছী, আব্দুল্লাহ ফিকরী এবং আয়েশা 


সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবন ইতিহাসের 
সূক্ষ্ম মূল্যায়ন ধারা, বিয়য়বস্তু নির্বাচন করার 
ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন । 
প্রাচ্যবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ডি 
সাসী, কাতারমীর, ডি প্রেসভাল, কারলিল, 
এ্যডওয়ার্ড লীন, স্যার টমাস আরনন্ড, 
মার্গালিয়ট, জীব, ক্রুকলম্যান প্রমুখ । 
প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে 
বর্তমানে যে ধারার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রাচ্যবিদদেরই 
অবদান | তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক 
আরব সাহিত্যিক ও লেখকগণ সাহিত্য ও 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন । যেমন_ 
জুরজি যায়দানের “আরবি সাহিত্যের ইতিহাস*, 
ফাদার লুইয়াস শীখুর “আরবি সাহিত্য, মোস্তফা 
সাদিক রাফিয়ীর “আরবদের সাহিত্যের ইতিহাস", 
হাফনী নাসেফের “সাহিত্য বিজ্ঞান' । তবে তাদের 
একাডেমিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব 
থাকলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক 
প্রাচ্বিদি আরবদের বিষয় নিয়ে লেখতে গিয়ে 
তাদের সাহিত্যের প্রতি সব সময় সুবিচার করতে 
ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদেরকে নিরপেক্ষতার 
উধ্র্বে তুলে ধরতে পারেননি । পক্ষপাতমূলক 
আচরণের মাধ্যমে আরবদের আকীদাহ বিশ্বাস, 
ইতিহাস এতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষোদগার 
করেছেন এবং সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ তৈরি 
করেছেন । 


যাইহোক পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা আরব 
সাহিত্যিকদের মন মগজ ও সাহিত্যকর্মে সবচেয়ে 


বেশি প্রভাব ফেলেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে । এর ফলে 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
আমরা কতিপয় সাহিত্য দর্শন, মতবাদ ও স্কুল 
এর আবির্ভাব লক্ষ্য করি। এগুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো: 

এক. আরবি সাহিত্যের নবজাগরণ স্কুল 
(মাদরাসাতুল ইহইয়া): উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত আরবি সাহিত্য তার স্বকীয়তা 
নিয়ে দাঁড়াতে পারিনি । এ সাহিত্যের উপর 
কৃত্রিমতা ও অলংকার শাস্ত্রের ভারে ন্যুজ হয়ে 
পড়ে ছিল। এ সময়ের সাহিত্য তখন রীতিমতো 
একটি অধপতিত সাহিত্য ৷ এ যুগের মাঝামাঝির 
আগমন হতে না হতেই আরবি সাহিত্যে 
পরিবর্তনের আবহাওয়া লাগতে থাকে ৷ একদল 
সচেতন আরব সাহিত্যিক জাহিলী যুগের কবিতার 


তাইমুরিয়্যাহদের মতো কবিগণের মাধ্যমে এ 
ধারার পরিবর্তন হতে শুরু করলেও তারাও 
কৃত্রিমতা থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসতে 
পারেননি । মূলত আবরি সাহিত্য তার পতন 
অবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছে মাহমুদ 
সামী আল বারুদীর হাতে । এ কারণে সাহিত্যিক 
সমালোচকগণ তাকে ওআরবি সাহিত্যের 
নবজাগরণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত 
করেছেন । তার অনুসরণে তার ছাব্রগণ এ ধারাকে 
গতিশীল করেছেন এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
সাহিত্যকে তার প্রাচীন সোনালি যুগের দিকে 
ফিরেয়ে দিয়েছেন এবং এর সাথে নতুনত্বের 
প্রলেপ দিয়ে আরবি সাহিত্যকে আরো অধিক 
সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মাহমুদ সামী আল বারুদী 
আরবি সাহিত্যের প্রাণ এবং এর স্বকীয়তা ফিরিয়ে 
দিয়েছেন । দুর্বল পদ্ধতির শোচনীয় অবস্থা থেকে 
আরবি সাহিত্যকে পরিত্রাণ দিয়েছেন । 
মাহমুদ আল বারুদীর কবিতার মধ্যে যে প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহিত্য ও কবিতার বৈশিষ্ট্যের সমাহার 
ঘটেছে । নিয়ের আলোচনা থেকে তা 
(ক) আল বারুদীর কবিতায় প্রাচীন বৈশিষ্ট্য: 
১. মাহমুদ আল বারুদী কবিতার বিষয়বস্ততে 
কোন নতুনত্ব উদ্ভাবন করেননি । তিনি 
অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন: 
স্তুতি কবিতা, বর্ণনামূলক কবিতা, তিরস্কার ও 
ভতর্সনামূলক কবিতা, শৌোকগাঁথা কবিতা, 
গৌরবময় কবিতা, প্রেম কবিতা ইত্যাদি ৷ তার 
কবিতা পাঠে মনে হয়, তিনি আববাসীয় যুগের 
কবি হিসেবে কবিতা লেখছেন । 
২. প্রাচীন কবিদের মতো বন্ধুর বাড়ি ঘরের 
ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা 
দিয়ে কবিতার সূচনা করা । জাহিলী যুগের 


ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্ত, সুর, ছন্দ, আবেগ- 

অনুভূতি ও গঠন আকৃতি, সবকিছুতে এ নতুনত্ব 

স্বাক্ষর রয়েছে । যেমন_ 

(ক) বর্ণনামূলক কবিতা: বর্ণনামূলক কবিতায় 

আলবারুদীর নতুনত্ব রয়েছে। রয়েছে 

আধুনিকতার স্পষ্ট প্রভাব | যেমন_ 

১. প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি প্রচন্ড 
বৃষ্টির রাতের বর্ণনা দিয়েছেন । উত্তাল সাগর ও 
প্রচণ্ড ঝড়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন । মেঘমালা, 
বিদ্যুত, বজ এবং মানুষের জীবনে এগুলোর 
প্রভাব কি তার বর্ণনাও সুক্সভাবে তুলে 
ধরেছেন। 

২. গ্রামীণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিতায় গ্রাম 
ও পল্লীর মনরোম দৃশ্যের বর্ণনা তুলে 
ধরেছেন । তুলা, সুতা, নৌকা, ক্ষেত- খামার, 
পাখি এবং মৌমাছির এক ফুল থেকে আরেক 
ফুলে বিচরণের বিবরণকে সৃক্মভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । 

৩. মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ের বর্ণনা দিতে 
গিয়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতি, যুদ্ধবিগ্রহ, 
চলাফেরা, উঠাবসা, লেনদেন ইত্যাদির 
ইত্যাদির কথা তুলে ধরেন । এগুলো ছাড়াও 
আরো অনেক বিষয়ের বর্ণনা কবিতার মাধ্যমে 
তুলে ধরেন । 

(খ) রাজনৈতিক কবিতা: রাজনৈতিক কবিতা 

প্রাচীন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ বিষয়বস্তর ওপর 
কবিতা লেখা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যের 
বিষয়বস্ততে নতুনত্বের প্রলেপ জড়িয়ে আধুনিক 
সাহিত্যে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর 
সবটুকু কৃতিত্ব মাহমুদ আল বারুদীর | 
আলবারুদীর রাজনৈতিক কবিতায় যুলুম নির্যাতন 
ও সর্ব প্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে একদিকে তার 
প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বিদ্রোহাআক মনোভাব, অপরদিকে 
মানুষের মধ্যে ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার এবং সাম্য 
প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ 
স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । এ কারণে তাকে 
কারাবরণ করতে হয় এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 


কবিতার তন্তু, অর্থ, খেয়াল, অবয়ব ও বাহ্যিক 


নির্বাসনে জীবন, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য, কর্মস্পৃহা 


গঠন প্রকৃতি, সকল দিক মিল রেখে কবিতা 
রচনা করেছেন । সেই যুগের কবি না হয়েও 


সবকিছু হারাতে হয় । তিনি তার এসব কবিতার 
মাধ্যমে মিসরের সামাজিক বিশৃক্সখলা, নৈতিক 


তিনি যে তাদের ভঙ্গিতে কবিতা রচনা করতে 
পারতেন সে স্বাক্ষর রেখেছেন । 


অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেন । বিপর্যস্ত জীবনযাপনে 
ক্ষুব্ধ জনমানুষের রোষানল রক্তাক্ত বিপ্রবের দিকে 


৩. প্রেমময় কবিতার মাধ্যমে নারীর বর্ণনা দিতে 
গিয়ে প্রাটান কবিতার মতো হরিনী এবং 


মোড় নিতে পারে সেদিকেও সতর্ক করেছেন । 
যালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যে মানুষকে 


দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেন যে, প্রচীন 
কবিতাই তো স্বাভাবিক কবিতা । এখানে 
টা মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে 

| এখানে কৃত্রিমতার কোন ছাপ নাই। 


সেপ্টেম্বর”১১ 


আকাশের চাঁদের সাথে নারীর তুলনা 
করেছেন । 


আহ্বান জানিয়েছেন । সমাজের আশু সংস্কার 
এবং শুরাই নিযামের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে 


৪. প্রাটীন কবিদের মতো অলংকার শাস্ত্রে 
ব্যবহার সহ প্রাচীন বিষয়বস্তুকে অধিক মাত্রায় 
গ্রহণ করেছেন । 


মানুষকে সচেতন করেছেন । 
এসব বিষয়বন্ত পুরাতন সাহিত্যের বিষয়বস্তু 
হলেও আল বারুদী নতুন আঙ্গিকে সেগুলোকে 


| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


পেশ করেছেন । প্রাচীন ধারা থেকে কিছুটা 


স্কুলের অনুসারী । তারা নিজেদের কবিতায় 


বিভিন্ন সাহিত্য দর্শন ও মতবাদের অনুসরণে 


বেরিয়ে এসে বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন । 


সহজসরল ভাষা ও বাক্যের ব্যবহার করতেন । 


মাহমুদ আল বারুদী কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি 
পরবর্তীতে 9110901 01 16158] 01 1৪19 
[.119181016 বা “আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণ 
স্কুল' বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক আরবি 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের অনেকে এ 
মতবাদের অনুসারী ছিলেন । যেমন_ আহমাদ 
শাওকী, হাফিয ইবরাহীম ও তাওফীক আমীনসহ 
অনেকে । এসব কবি সাহিত্যিকদের অধিকাংশই 
পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে রীতিমতো পরিচিত । 
যেমন- আহমাদ শাওকী, আহমাদ মুহাররমসহ 
আরো অনেকে । নীলনদের কবি বলে খ্যাত 
প্রভাবান্বিত না হলেও তিনি যুগ ও সময়ের 
চাহিদার প্রতি উদাসীন ছিলেন না বরং বলা যায় 
তিনি স্বজাতির দাবি ও যুগের চাহিদার প্রতি বেশি 
সশ্রদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের পক্ষেও 
আপোষহীন ছিলেন । ইসলাম ও আরবি ভাষার 
প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন । তাকে 
অনুসরণ করেছেন সৌদী আরবের মুহাম্মাদ বিন 


কবিতার জন্যে পৃথক শব্দ চয়ন করতে হবে, এ 


সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এ সকল 
অনুকরণপ্রিয় সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা ছিল 


কথায় তারা বিশ্বাসী ছিলেন না। সব ধরনের 


নিছক পাশ্চাত্য সাহিত্য । আরবি ভাষায় এ 


শব্দই কবিতার জন্যে প্রযোজ্য বলে মনে 
করতেন । স্কুল অব আনদ্দীওয়ানের উল্লেখযোগ্য 


সাহিত্য লেখা হলেও তার রচনাশৈলি এবং 
বাক্যের গাঁথুনি ও সাবলীলতা ছিল অত্যন্ত দুর্বল । 


বৈশিষ্ট্য হলো: এ মতাদর্শের অনুসারীগণ প্রাচীন 


এসব সাহিত্যিক পাশ্চাত্যের এ ধরনের অন্ধ 


আরবি কবিতা বিশেষ করে আববাসীয় যুগের 


অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্ব আরবি রুচি ও 


কবিতা পাঠ করেন। তবে সেগুলোর হুবহু 


মানসিকতাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছে । ফলে 


অনুকরণ করেননি । তা ছাড়াও তারা পাশ্চাত্যের 
সাহিত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে 
প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়গুলো গ্রহণ 


তারা সফলভাবে না পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে 
সাহিত্যের মানদন্ডে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরতে 
সক্ষম হয়েছেন । না প্রাচীন আরবি সাহিত্যের 


করেছেন ৷ অধিকন্তু তারা কবিতার বিষয়বস্তু, 


এতিহ্যগত সুনাম অক্ষুী রাখতে পেরেছেন । 


বাহ্যিক গঠন এবং ভাব ও অর্থের মধ্যে নতুনত্ব 
আনয়নের দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ 
ধরনের কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রয়াস 
থাকে এবং কবির নিজের কথার মাধ্যমে গোটা 
মানব জাতির কথার অভিব্যক্তি বর্ণনা করা হয়ে 
থাকে । 

তিন. 9০1)090] 01 7২011191)(101971 বা প্রবল 


স্বকীয় ও স্বতন্ত্র উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি তো দূরে থাক 
বরং অন্ধঅনুকরণ নির্ভর সাহিত্য রচনা করতে 
গিয়ে সাহিত্যের স্বাভাবিক মানও ক্ষুী করেছেন । 
সাহিত্য অঙ্গনে নিজেদেরকে হেয়প্রতিপন্ন 
করেছেন । 

চার. স্কুল অব আল মাহজার : (পাশ্চাত্যে 
আরবি সাহিত্য স্কুল): উনবিংশ শতাব্দীর 


আবেগধর্মী মতবাদ: আরবি সাহিত্যে রোমান্টিক 


উসাইমীন, ইরাকের মারুফ রাসাফী, সিরিয়ার 


সাহিত্য মতবাদের সুচনা হয় ১৯৩২ ঈ. সালে । 


দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতে সিরিয়া, লেবানন এবং 
ফিলিস্তীন থেকে অনেক আরব বিশেষত: 


উমার আবু রীশাহ এবং লেবানন ও মিসরে খালীল 


এ দর্শন প্রবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন আহমাদ যাকী 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ও দক্ষিণ 


এ মতাদর্শের সাহিত্যের 


ও আবু শাদী। মূলত সনাতন দর্শন ও 
পূর্বোনল্লেখিত স্কুল অব আদ্দীওয়ানের মধ্যে 


প্রতিষ্ঠিত বিতর্কের কারণে আরবি সাহিত্যে 


আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে 
মাইগ্রেটেড হয়ে বসবাস শুরু করেন 
অপেক্ষাকৃত শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশিলতা, 


অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার, শক্তিশালী পদ্ধতি, 


রোমান্টিক দর্শনের আবির্ভাব হয় । এ দর্শনে 


সামাজিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার 


ভাষাগত ক্রুটি-বিচ্দুতি থেকে মুক্ত করা, প্রাচীন 


কবিতার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো 


কবিতার আদলে ওযন, শব্দ ও ছন্দের মিল, 
বিষয়বস্তু ইত্যাদিতে প্রাচীন কবিদের অনুসরণ 
করা । এর সাথে যুগের চাহিদাকেও সমন্বিত করা 
হয়েছে । এ স্কুলের কবিগণও কবিতাকে বাস্তব 
জীবন ও সমাজের সাথে মিলিয়ে এর সমস্যা, 
সমাধান ও সম্ভীবনাকেও তুলে ধরেছেন । 
দুই. মাদরাসাতু আদ্দীওয়ান (9০1,001 91 
4১1-1)955911): আধুনিক আরবি সাহিত্য 
মতবাদের (স্কুল) এটি একটি ইনস্টিটিউট ৷ এ 
মতবাদের মূলকথা হলো কবি তার কবিতায় 
নিজের কথা বললেও মুলত গোটা মানবজাতি 
তার উদ্দেশ্য ৷ কবিতা একদিকে মানুষের জীবনের 
দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, ভাল-মন্দ সব কিছুই 
তুলে ধরবে । অপরদিকে কবিতা বিশ্বপ্রকৃতি, এর 
রহস্য ও অজানা বিষয় নিয়েও কথা বলবে । 
কবিতা শুধু জাতি, ও সপ্রদায়ের গুনগান করার 
নাম নয় । এমনকি জাতির ইতিহাস ও ঘটনা 
প্রবাহের বর্ণনা দেয়ার নামও নয় | এ মতবাদের 
প্রবক্তা ও অনুসারীগণ ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের 
সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও তারা তাদের 
অন্ধঅনুকরণ করেননি বরং তাদের লেখাগুলোকে 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেখান থেকে ভাব নিয়ে 


কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। সনাতন ও 


ফলে সাহিত্য প্রেমিকগণ পাশ্চাত্যের এসব দেশে 
সাহিত্য চর্চার আগ্রহ অনুভব করেন । তা ছাড়াও 


ক্লাসিক মতবাদের বিপরীতেই এ মতবাদের 


আরবগণ নতুন দেশে অপরিচিত পরিবেশে 


অবস্থান। এমন কি স্কুল অব আদ্দীওয়ানের 


নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ মনে করা, সুদূরে অবস্থিত 


উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিতেও এ মতবাদের প্রতি 


নিজেদের দেশের প্রতি হদয়ের আকুতি এবং ভিন 


বিশেষভাবে জোর দেয়া হয় । কবিতার শৈল্পিক, 


দেশের ভিন্ন সমাজের মধ্যে নিজেদের আরবি 


সামাজিক এবং বাস্তবতার দিক থেকে কবিতার 
মান বৃদ্ধি এ মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য । এ 
দর্শনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন : ইবরাহীম 


ভাষা ও স্বকীয়তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা 
সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি কারণে মুহাজির আরবগণ 
পরস্পরের সাথে পরস্পরের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার 
প্রয়াসী হন । ফলে তারা বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, 


ইসমাঈল, মুহাম্মাদ আব্দুল মুতী আল হামসারী 


ক্লাব, পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন ইত্যাদি সং 


প্রমুখ । আরবি সাহিত্যে এ মতবাদের স্থায়ীত্ব 


প্রতিষ্ঠা করেন । এসব প্রতিষ্ঠানে তারা মিলিত 


দীর্ঘকাল না হলেও আরববিশ্বে সাহিত্যের জগতে 
আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল । অনেক 


হয়ে নানা ধরনের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা 
করেন । এদের মধ্য থেকে সাহিত্যিক ও কবি 


সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ এর অনুসারী 


বেরিয়ে আসে । তারা আরবি সাহিত্য স্কুল ও 


হয়েছিলেন । তাদের মধ্যে আবুল কাসিম আশ 


ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলেন । এ প্রতিষ্ঠানের 


শাবী, ঈসা ইসকান্দার এবং সৌদি আরবের 


নামই হলো, “আল মাহজার স্কুল' বা “পাশ্চাত্যে 


মুহাম্মাদ হাসান আওয়াদ, হুসাইন সারহান এবং 


আরবি সাহিত্য মতবাদ" । এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 


পশ্চিমা দেশে আরবি সাহিত্যে নতুন ধারার 
প্রবর্তক মিখাইল নাঈমাহ উল্লেখযোগ্য । 


পাশ্চাত্যে আরবগণ আধুনিক আরবি সাহিত্যের 
উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন 


এছাড়াও আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ 
নিজেকে “বাস্তববাদী মতবাদ" (9011001 ০0% 
[২০৪11517)-এর অনুসারী বলে দাবি করেন। 


নিজেরা নিজেদের মতো করে লেখার চেষ্টা 
করেছেন । যেমন- আব্দুর রহমান শুকরী, 
ইবরাহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী ও মাহমুদ 


কোন কোন সাহিত্যিক আবার 'প্রতীকবাদ দর্শন' 
(5010001 0 95109011917)-এর অনুকরণে 
সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন । এছাড়াও আরো 


আববাস আল আক্কাদ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক এ 
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অনেক সাহিত্যিক পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হওয়া এ ধরনের 


করেন । আল মাহজার স্কুল' আবার দু'ভাগে 

বিভক্ত | 

১. কলম সাহিত্য সংঘ*: সিরিয়ার মুহাজিরগণ 
১৯২০ঈ. সনে উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে 
এটি গড়ে তোলেন । প্রসিদ্ধ কবি জাবরান 
খলীল জাবরান এ প্রতিষ্ঠানের মূল 
পরিকল্পনাকারী । তিনি এর নেতৃত্ব দেন। 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


পরবর্তীতে অনেক কবি সাহিত্যিকই এ সংঘের 
সাথে যোগ দেন । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন: নুদরাহ হাদ্দাদ, আব্দুল মাসীহ হাদ্দাদ, 


ভা।ষা।-।|সা।হি।ত্য 


পেরিয়ে শৈল্পিক দিক অবলম্বন করে, যা কবিতার 


লেখিত “আওদীসাহ' কবিতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । 


বাহ্যিক গঠন ও অবয়বের সাথে সম্পৃক্ত । এ 
সময়ই মুক্ত কবিতা*, মিল ও ছন্দ বিহীন 


নাসীব আরীযা, রশিদ আইউব, মিখাইল 


কবিতার" আত্মপ্রকাশ ঘটে । এ ধরনের কবিতা 


নাঈমা, ইলিয়া আবু মাযী, উইলিয়াম 
কাতসফ্লিস, ওয়াদী বাহুত এবং ইলিয়া 
আতাউল্লাহ । 


রচনা করার সময় কবিকে মিল, ছন্দ, শব্দের 
সংখ্যা, তরঙ্গ, বাক্যের সুর ও ঝঙ্কার ইত্যাদির 
কথা ভাবতে হয় না। ইউরোপের রোমান্টিক 


২. “স্পেন সাহিত্য সংঘ”: ১৯৩২ ঈ. সালে 
ব্রাজিলের “সাও বওলু* নামক স্থানে এটি 


সাহিত্যিকগোষ্ঠী মুক্ত কবিতার রচনার প্রতি ঝুঁকে 
পড়লেও আমেরিকার ওয়ালট ওয়েটম্যান উনবিংশ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত স্পেনের মনোরম 
পরিবেশের কারণে দক্ষিণ আমেরিকায় 


শতাব্দীতে মুক্ত কবিতার জন্ম দেন । তবে আরবি 
কবিতায় কবি নাধিক মালাইকাহ সর্ব প্রথম মুক্ত 


বসবাসরত আরবদের মনে স্পেনে তাদের 
পূর্বপুরুষদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ও 
এঁতিহ্যের কথা গভীরভাবে নাড়া দেয় । এ 
অনুভূতি থেকেই সর্ব প্রথম কবি শুকরুল্লাহ 


কবিতা রচনা করেন । বদর শাকির আস সাইয়্যাৰ 
এবং আহমাদ বাকাছীরও অনুরূপ কবিতা রচনা 
করেছেন বলে প্রতিয়মান হয় । 

আধুনিক কবিতার আরেকটি প্রকার হলো অমিল 


আল জার এ ধরনের সংঘ গড়তে উদ্যোগ 
নেন। মিশিল আল মালুফের বাড়িতে তাকে 
সভাপতি করে এ সংঘের ঘোষণা দেয়া হয়। 
এ সংঘের উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিকগণ 


যুক্ত ছন্দময় গদ্য কবিতা । এ ধরনের কবিতায় 
কবি কখনো কখনো মিল ও ছন্দ রীতির অনুসরণ 
করলেও প্রতি ছত্রের পরিমাপ ঠিক রাখে না। 
বস্তত সনাতন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার চেয়ে 


হলেন: শুকরুল্লাহ আল জার, মিশিল মালুফ, 
নাধীর যাইতুন, হাবীব মাসউদ, ইস্কান্দার 
কারবাখ, নসর সামআন, দাউদ শাকুর, 
ইউসুফ আল বাইনী, হুসনি গুরাব, ইউসুফ 
আস্তআদ গানিম, আনতুন সেলিম সাদসহ 
আরো অনেকে । এ সাহিত্য সংস্থার লক্ষ্যও 
কলম সাহিত্য সংঘের অনুরূপ । আরবি ভাষার 
রক্ষা, গোটা পাশ্চাত্যজুড়ে আরব মুহাজির 
সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সুসম্পর্ক, এঁক্য 
ও সহমর্মিতা সৃষ্টিও এসব সংঘের একটি 
গুরুতৃপূর্ণ লক্ষ্য । তা ছাড়াও আরবি সাহিত্য ও 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মধ্যে একটি 
সেতুবন্ধনের কাজ করাও এসব সাহিত্য 
ঘের একটি প্রধান কাজ । তবে উত্তর 
আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত কলম সাহিত্য সংঘের 
তুলনায় স্পেন সাহিত্য সংঘের সাহিত্যে 
অনুকরণের দিকটি বেশি লক্ষ্যণীয় । এ বিষয় 
নিয়ে কলম সাহিত্য সংঘের সাহিত্যিকগণ 
স্পেন সাহিত্য সংঘের সমালোচনা করে 
থাকেন। 
পাচ. আধুনিক কবিতা: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে আধুনিক আরবি কবিতার রীতি পদ্ধতিতে 
পরিবর্তনের সূচনা হয় । নতুনত্ের গুরুত্বপূর্ণ দিক 
ছিল কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট । তখন 
পর্যন্ত কবিতা লেখার বাহ্যিক গঠন অবয়ব ছিল 
সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী । এ সময়ে কবিতার 
প্রধান বিষয়বস্তু হয় উদ্দীপনা সৃষ্টি, উপনিবেশের 
বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য এবং 
অন্যান্য জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সাথে 
তাল মিলিয়ে চলার প্রতি আহবান ইত্যাদি সংশিষ্ট 
কবিতা । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক 
আরবি কবিতায় শৈল্পিক বিপ্রব শুরু হয়ে বিংশ 
শতাব্দীতে তা পূর্ণতা পায় । এ পর্যায়ে আধুনিক 
কবিতা তার অর্থ, ভাব, খেয়াল ও অবস্থানের গণ্ডি 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


এ ধরনের কবিতা রচনা করা অধিকতর কঠিন । 
কারণ এ কবিতা রচনা করতে ভাষার সৃক্ষ্ম ও 
নিগুঢ় রহস্য জানা, শব্দের সুর ও ঝঙ্কার বুঝা, 
অলঙ্কার রীতিসহ শব্দসমূহের সুরের মধ্যে 
সামঞ্জস্য ও মিল জানা অত্যাবশ্যক । এ প্রকারের 
কবিদের মধ্যে নাজীব কিলানী, নিযার কাববানীর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অপরদিকে 
আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তা হলো গদ্য 
কবিতা । ফ্রান্সের বুদলীর সর্ব প্রথম এ ধরনের 
কবিতা রচনা করেন। তার অনুসরণে বিংশ 
শতাব্দীর পথ্থাশ ও ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে 
বসবাসরত আরবি কবিগণের কেউ কেউ এ 
এর আরো বিকাশ ঘটে । আমীন রায়হান, 
মিখাইল নাঈমাহ ও জাবরান খলীল জাবরান উত্তর 
আমেরিকাতে এই গদ্য কবিতার চর্চা করেন। 
এতদসত্বেও সার্বিক বিচারে আরবি কবিতা ওযন, 
মিল ও ছন্দের উপর কোন না কোনভাবে 
নির্ভরশীল বলে এ ধরনের কবিতা ব্যাপকভাবে 
প্রসারলাভ করেনি । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের নতুন 
কবিতার প্রচলনও দেখা যায়, তা হলো: “কাব্য 
কবিতা" বা গল্প কবিতা” । এ ধরনের কবিতায় 
যুদ্ধবি্রহের বর্ণনা, বীর সেনানীদের বীরত্গাঁথা 
জীবনী, প্রকৃত ইতিহাসের বর্ণনা খেয়াল ও 
কল্পকাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরা এবং মানুষের 
আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা 
দেয়া হয় । তাই অনেক সময় এ কবিতা অনেক 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । কখনো কখনো তা হাজার পংক্তি 
ছেড়ে যায় । এ ধরনের কবিতার প্রচলন প্রাচীন 
গ্রিস ও রোমান সাহিত্যে বিদ্যমান | গ্রিক কৰি 
হুমারের গ্রিস যুদ্ধ সম্বলিত 'ইলিয়াযা' কবিতা এবং 


অপরদিকে রোমান কবি ফিরজীলের হুমিরুসের 
মহাকাব্যের অনুকরণে বীর ইনিয়াসের ঘটনা 
সম্বলিত লেখা “ইলিয়াযাহ'ও প্রসিদ্ধ । একইভাবে 
ইউরোপসহ অন্যান্য দেশের কবি সাহিত্যিকগণও 
এ ধরনের গল্প ও কাব্য কবিতা রচনা করেছেন । 
ফ্রাসের “রোলান”, পারস্যের "শাহনামা” এবং 
ভারতের মহাভারত" ইত্যাদি উন্লেখযোগ্য | 
প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আরবি সাহিত্যে এ ধরনের গল্প 
ও কাব্য কবিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। 
কিন্ত আধুনিক যুগে আরব কবিগণ তাদের প্রাচীন 
ও আধুনিক ইতিহাসের প্রেরণা থেকে আরবি ও 
ইসলামী বীরতৃগাঁথা কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনায় 
প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে মিসরীয় কবি আহমাদ 
মুহাররম (মূ. ১৯৪৫ ঈ.) চার খন্ডেওইসলামী 
ইলিয়াযাহ' কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় 
তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাক্ী ও মাদানী জীবন, যুদ্ধবিথহ, বিভিন্ন 
ঘটনাপ্রবাহ, পরবর্তী যুদ্ধসমূহ, বীরত্পূর্ণ কাহিনী, 
তাঁর বিদেশনীতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি 
দলের আগমন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন । তা 
ছাড়াও খলীল মাতরানওকাল পাহাড়ের বালিকা 
নামক কাব্যিক কবিতা রচনা করেছেন । সেখানে 
তিনি তুকীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের 
ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন । 

আধুনিক আরবি সাহিত্যে আরেক প্রকারের 
কবিতা হলো “নাট্য কবিতা । এ প্রকারের 
কবিতাও আরবি সাহিত্যে ছিল না। এমনকি 
আধুনিক আরবি সাহিত্যেও এ ধরনের কবিতার 
অস্তিত্ব অতি বিরল । সর্বপ্রথম এ ধরনের কবিতা 
রচনা করেন আহমাদ শাওকী | এ বিষয়ে তিনি 
ছয়টি কবিতা লেখেন। তিনটিতে র্লিওপে্রা, 
কামবীয এবং আলী বেক আল কাবীরের উপর । 
অপর দুটি ভালবাসার কবিতা, যা মাজনু ও লাইলা 
এবং আনতারাহকে কেন্দ্র করে । ষষ্ঠ কবিতা 
মিসর সম্পর্কিত । আহামদ শাওকীর পর আযীয 
আবাযাহ “শাজারাতুদ দুররা”, কায়েস ও লুবনাহ, 
'কাফিলাতুন নূর” ইত্যাদি কবিতা লেখেন । 
পরবর্তীতে আধুনিক কবিগণ এ ধরনের কবিতা 
ব্যাপকভাবে লেখার প্রয়াসী হন। তাদের মধ্যে 
সালাহ আব্দুস সবুর, ওমার আবু রীশাহ ও আব্দুর 
রহমান আশ শারকাভী উল্লেখযোগ্য । এভাবে 
আধুনিক আরবি সাহিত্য যুগের সাথে তাল 
মিলিয়ে আরবি সাহিত্যের স্বকীয়তা বজায় রেখেই 
আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নত 
সাহিত্য হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে । 


তথ্যসূত্র 
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লেখক: সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবি 
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আ।ই।ন। আ।দা।ল।ত 


আইনের 


রোমেল রহমান 


“সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং 
আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী” । এ 
কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সর্ববিধানের ২৭ 
অনুচ্ছেদে ৷ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক 
অধিকারসমূহের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 
“আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও 
কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে 
অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং 
সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর 
ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত 
আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, 
স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে । 

যখনই কোন নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, 
সুনাম বা সম্পত্তির হানি কোন ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যে 
ঘটায় তখনই সংঘটিত হয় অপরাধ । অপরাধ 
সাধারণত দুই রকমের আমলযোগ্য ও আমলের 
অযোগ্য | যে অপরাধ কোন ব্যক্তি সংঘটিত করল 
তাকে পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার 
করতে পারে সেটাই আমলযোগ্য অপরাধ । এ 
অপরাধের বর্ণনা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি 
কার্যবিধির (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) দ্বিতীয় 
তফসিলে দেয়া হয়েছে । অপরাধগ্তলো হচ্ছে- 
বিদ্রোহে সহযোগিতা করা; কোন কর্মকর্তা বা 
সৈনিককে তার আনুগত্য বা দায়িত্ব থেকে বিপথে 
চালিত করা; দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তাকে 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


তার অধস্তন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা 


ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা অথবা মৃতদেহের 


বৈমানিক কর্তৃক আঘাত করতে সহায়তা করা; 


প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা; জানাজা বা 


বহিষ্ৃত এরূপ কোন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা 
বৈমানিককে আশ্রয় দান করা; কর্মকর্তা, সৈনিক, 
নাবিক বা বৈমানিকের পোশাক পরিধান করা বা 
তাদের ব্যবহার্য প্রতীক বহন করে নিজেকে এরূপ 
একজন কর্মকর্তা, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক 


মৃতদেহের সৎকারের কাজে সমবেত ব্যক্তিবর্গকে 
তাদের ওই কাজে বাধা দেয়া; খুন করা; শিশু, 
পাগল, উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত কোন ব্যক্তি, জড় 
বুদ্ধির কোন ব্যক্তি, মাতাল অথবা ওইরূপ কোন 
ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে সহায়তা করা; খুন 


বলে সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো; বেআইনি 
সমাবেশে অংশগ্রহণ করা; দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়া; 


করার উদ্যোগ নেয়া; ঠগ হওয়া; বার বছরের কম 
বয়সী কোন শিশুকে তার মাতা-পিতা বা 


দাঙ্গা দমনের কার্ষে নিয়োজিত কোন সরকারি 
কর্মচারীকে বাধা দেয়া বা তাকে আঘাত করা; 


অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে কোন 
স্থানে ফেলে দেয়া; জন্মের বিষয় গোপন করার 


ছাত্রদের গণশৃংখলা বিনষ্টকারী রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচনা দেয়া; 


উদ্দেশ্যে কোন লাশ গোপনে দীফন করা বা অন্য 
কোনভাবে তার সৎকার করা; স্বেচ্ছাকৃতভাবে 


বেআইনি সমাবেশের জন্য ভাড়া করে আনা 


কাউকে বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা এবং 


ব্যক্তিদেরকে আশ্রয় দেয়া; সরকারি কর্মচারীর 
ছন্নবেশ ধারণ করা; গুরুতর অপরাধকারীকে 
আশ্রয় প্রদান করা; এরূপ কোন অপরাধীকে সাজা 
থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যে উপহারাদি গ্রহণ 


এরূপ আঘাত দিয়ে জখম বা গুরুতর জখম করা; 
এরূপ কোন জখম করে কোন সম্পদ বা মূল্যবান 
তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে 


করা; কারাগার থেকে পলায়নকারী এরূপ কোন 
অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান করা; দস্যু ও 


ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা; উস্কানি দেয়নি এরূপ 
কোন ব্যক্তিকে আকস্মিক উত্তেজনার বশে গুরুতর 


ডাকাতদের আশ্রয় দেয়া; আইনানুগভাবে 
গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এরূপ 


আঘাত করা; কোন ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে 
প্রকাশ্যে বা গোপনে বাধা দেয়া বা আটকে রাখা; 


ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কাজে বাধা প্রদান করা; 


খুন করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন মানুষকে 


মুদ্বা জাল করা; জাল মুদ্রা জেনেও তা আমদানি 
বা রফতানি করা; জেনে-শুনে এরূপ জাল মুদ্রা 


হরণ অথবা অপহরণ করা; প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করা; চুরি করা, রাহাজানি 


নিজের দখলে রাখা বা তা ব্যবহার করা বা কারও 


করা; ছিনতাই করা; দস্যুতা করা; ডাকাতি করা; 


কাছে সরবরাহ করা; সরকারি স্ট্যাম্প জাল করা, 
জেনে-শুনে তা ব্যবহার করা বা নিজ দখলে রাখা 
বা কাউকে শুদ্ধ বলে সরবরাহ করা : ইতংপূর্বে 


অপরাধমূলকভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করা; জেনে-শুনে 
চোরাই মাল বা ডাকাতি লব্ধ মালামাল গ্রহণ করা; 
প্রতারণা করা; ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে দশ টাকা বা 


ব্যবহৃত হয়েছে জেনেও একই সরকারি স্ট্যাম্প 


ততোধিক মুল্যের কোন জন্ত অথবা পঞ্াশ টাকা 


আবার ব্যবহার করা; মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত 


বা ততোধিক মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া ইত্যাদি 


ক্ষতিকর রোগ ছড়াতে পারে জেনেও তাচ্ছিল্যের 


জন্তু হত্যা করা বা বিষ প্রয়োগ করা বা বিকলাঙ্গ 


সঙ্গে অথবা ক্ষতিকরভাবে এরূপ কোন কাজ করা; 
সাধারণের ব্যবহার্য কোন ঝরনা বা সংরক্ষিত 


করা বা ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়া; কারও 
গৃহে অনধিকার প্রবেশ করা; সরকারি কোন 


জলাধারের পানি দুষিত করা; মানুষের জীবন 
বিপনন করে এরূপভাবে জনপথে/নৌপথে 


মূল্যবান জামানত, নোট, সিলমোহর, চিহ বা 
দলিল জাল করা বা তা জেনে-শুনে সঠিক বলে 


বেপরোয়াভাবে গাড়ি/নৌযান চালানো বা ওইরূপ 
যানবাহনে আরোহণ করা; নাবিককে বিপথগামী 
করতে পারে এরূপ বাতি, নিদর্শন বা বয়া প্রদর্শন 


ব্যবহার করা ইত্যাদি । 
এছাড়াও ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ 
আইন, ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন 


করাঃ মানুষের জীবন বিপনন করতে পারে এভাবে 
জাহাজ বা লঞ্চ বা অন্য কোন নৌযানে ভাড়ায় 
অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা; জনসাধারণের ব্যবহার্য 
সড়ক বা নৌপথে বিপদ বা বাধার সৃষ্টি করা 
অথবা ওইরূপ পথের ক্ষতিসাধন করা; মানুষের 
জীবন বিপন্ন হয় এরূপভাবে আগুন অথবা কোন 
দাহ্য বা বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করা; 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গণউ কাজ 
অব্যাহত রাখা; অশ্লীল বই, পুস্তিকা, চিত্র, 
কল্পমূর্তি বা এপ কোন বন্ত বিক্রয়, বিতরণ, 
প্রদর্শন বা সরবরাহ করা অথবা তা ভাড়া দেয়া; 
অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে প্রকাশ্য স্থানে বা 
সন্নিকটে অশীল গান, গাথা বা পদাবলি গাওয়া 
অথবা আবৃত্তি করা; মসজিদ, মন্দির, গির্জা, 
কেয়াং বা ধমীয় উপাসনার স্থান অথবা যে কোন 
ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত কোন 
স্থানের ধ্বংস সাধন, ক্ষতিগ্রস্তকরণ অথবা কলুষিত 
বা অপবিত্রকরণ; ধর্মীয় উপাসনায়রত কোন 
সমাবেশে বাধা বা গোলযোগ সৃষ্টি করা; 
উপাসনালয় বা গোরস্তান, শ্বশান বা ওইরূপ কোন 
স্থানে অনধিকার প্রবেশপূর্বক উপসনাকারীদের 


আইন, ২০০২ সালের এসিড অপরাধ দমন আইন 
ইত্যাদি বিশেষ আইনের অধীনে কৃত 
অপরাধগ্তলোও আমলযোগ্য অপরাধ । এসব 
অপরাধ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংঘটন করবে 
তাদের পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে 
পারবে । এসব অপরাধ সংঘটন করেছে মর্মে 
পুলিশ কাউকে সন্দেহ করলে তাকেও বিনা 
পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারবে । 
আমলযোগ্য অপরাধকারী অথবা এরূপ অপরাধ 
করেছে মর্মে সন্দেহভাজন যে কোনও ব্যক্তিকে 
সাধারণ মানুষও আটক করতে পারবে । তবে সে 
ক্ষেত্রে আটককৃত ব্যক্তিকে অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে 
নিকটবর্তী থানা বা পুলিশ ফীড়িতে দায়িত্রত 
পুলিশ কর্মকর্তার কাছে সোপর্দ করে তাকে আটক 
করার কারণ বিবৃত করতে হবে । এরূপভাবে বিনা 
পরোয়ানায় আটককৃত ব্যক্তিকে ফৌজদারি 
কার্যবিধির ৬০ ধারা অনুসারে অবিলম্বে সথ 
এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট বা ওই 
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে হাজির করতে 
হবে । ওই আইনের ৬১ ধারার বিধান মোতাবেক 
শ্িষ্ট আটককৃত ব্যক্তিকে চবিবশ ঘন্টার মধ্যে 
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নিকটবর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে 


তাতে নিজের দস্তখত দেবেন ৷ এরপর ভারপ্রাপ্ত 


কোনও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমলযোগ্য 


হবে । সময় গণনার ক্ষেত্রে গ্রেফতারের স্থান 


কর্মকর্তা তা নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুতকৃত বইয়ের 


থেকে সংশিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেতে 
যাবে । 

সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 

১) গ্রেফতারকৃত কোনও ব্যক্তিকে যথাসম্ভব 


অন্তর্ভুক্ত করবেন। এ খবরটাকেই বলা হয় 
এজাহার | ঘটনার সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশিষ্ট যে 
কোনও ব্যক্তি অথবা ঘটনার বিষয় শুনেছে এরূপ 


অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থানায় দায়ের করা 
হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অভিযোগের বিষয়েও 
তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবেন, সেই সঙ্গে ওই 
এজাহারের একটি অনুলিপি পুলিশ সুপার ও 


যে কোনও ব্যক্তি এজাহার দিতে পারে । ঘটনার 


জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করবেন । একটি 


কথা শুনেছে এরূপ ব্যক্তির কাছে খবর পাওয়ার 


শিগগির গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া 
প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং ওই ব্যক্তিকে 
তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও 


পর তা উক্তভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে, এ জন্য 
শলিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রকৃত ফরিয়াদি বা 
ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষীর জন্য অপেক্ষা করার 


তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা যাইবে না । 

২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে 
(গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের স্থান 
হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য 
প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে 
এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে 
তদরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না । 

৩) এই অনুচ্ছেদের কোনও কিছুই সেই ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, ক) যিনি বর্তমান 
সময়ের জন্য বিদেশী শক্র, অথবা খ) যাহাকে 
নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনও 
আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক 
করা হইয়াছে ।' 

আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হলেই এর খবর 
এখতিয়ারসম্পন্ন নিকটবর্তী থানায় জানাতে হবে । 
এখানেই আসে পদ্ধতির প্রশ্ন । অপরাধ সংঘটন 
সম্পর্কিত প্রথম খবর পুলিশকে জানানোর সঙ্গে 
সঙ্গেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় 
পুলিশকে, সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটকে ৷ পদ্ধতি 
অনুসরণ করেই সম্পন্ন করতে হয় তদন্ত । 
এক্ষেত্রে কোনও ক্রটি দেখা দিলে, কোনও 
অনিয়ম হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে 
বিচারের ওপর | এসব ত্রুটি ও অনিয়মের সুবিধা 
পায় আসামি । এতে বিচারপ্রার্থীর বিচারবঞ্চিত 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় । বিচারপ্রার্থীর নিজের 
কোনও ক্রটি না থাকলেও এভাবে তার 
বিচারবঞ্চিত হওয়ার ঘটনা জনগণের ন্যায়বিচার 
প্রাপ্তি ও আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক 
অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে । এসব কারণেই মানুষ 
আস্থা হারায় আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ পদ্ধতির প্রতি, 
ক্ষেত্রবিশেষে তারা নিজের হাতেই তুলে নেয় 
আইন । মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয় অপরাধ 
প্রবণতা ৷ বিপন্ন হয় সামাজিক শৃঙ্খলা । সে 
কারণেই তদন্ত ও বিচার কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে 
পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের গুরুত্ব 
অপরিসীম । 

অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি খবর 
মৌখিকভাবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা নিজে 
লিপিবদ্ধ করবেন অথবা তিনি নির্দেশনা দিয়ে 
লিপিবদ্ধ করাবেন । তা লিপিবদ্ধ করার পর 
খবরদাতাকে তা পড়ে শোনাবেন । এরাপ 
লিপিবদ্ধকৃত খবর অথবা খবরদাতা কর্তৃক 
লিখিতভাবে দাখিলকৃত খবরের নিচে খবরদাতা 
দস্তখত করবেন | সেই সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও 
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প্রয়োজন হবে না । আমলযোগ্য কোনও অপরাধ 

ংঘটনের বিষয়ে অনিশ্চিত কোনও গুজব শুনলে 
তা থানার “সাধারণ ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত" 
(জনসাধারণের মাঝে জিডি এন্ট্রি নামে পরিচিত) 
করতে হবে । পরবর্তী সময়ে এ খবরের বিষয়ে 
নিশ্চিত হওয়া গেলে সেটাই হবে এজাহার | 
টেলিগ্রামে প্রেরকের দস্তখত থাকে না, তাই 
ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুসারে 
এজাহার গ্রহণের শর্ত এর ছারা পূরণ হয় না। 
এরূপ খবর পেলে সংশ্রষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা 
পরিস্থিতি বিবেচনা করে টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত 
খবরের ভিত্তিতে নিজেই একটি এজাহার দায়ের 
করবেন; তবে তিনি যদি তা না করেন তা হলে 
তিনি অবশ্যই এ খবরটি “সাধারণ ডাইরিতে অন্ত 
ভূঁক্ত' করবেন | টেলিফোনের মাধ্যমে আমলযোগ্য 
অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোনও খবর দেয়া 
হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওই খবরদাতাকে 
ব্যক্তিগতভাবে থানায় এসে খবরটি “সাধারণ 
ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত' করতে বলবেন । যদি ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা এই খবর পেয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান 
পরিচালনা করার প্রয়োজন মনে করেন এবং ওই 
খবরদাতা তার পরিচয় গোপন রাখেন অথবা ওই 
খবরদাতাকে খুঁজে পাওয়া না যায় তা হলে ওই 
খবরের ভিত্তিতেই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই 
এজাহার দায়ের করবেন । পুলিশ কর্মকর্তা 
এজাহার পেলে তার সত্যতা যাচাইয়ের অপেক্ষা 
না করেই তা লিপিবদ্ধ করবেন । গুরুতর জখম 
অথবা অন্য কোনও আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে 
ডাক্তারি সনদপত্রের জন্যও অপেক্ষা করবেন না। 
থানার দায়িত্বে যদি কোনও সময় কোনও 
কনস্টেবলকে রাখা হয় তা হলে সেও আমলযোগ্য 
অপরাধ সম্পর্কিত লিখিত খবর গ্রহণ করতে 
পারবেন । খবরদাতার দস্তখতযুক্ত দরখাস্তের 
মাধ্যমে এরূপ খবর পেলে এর সারাহ 
দায়িতৃপ্রাপ্ত ওই কনস্টেবল “সাধারণ ডাইরিতে 
অন্তর্ভৃক্ত' করবেন এবং বিষয়টি থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তাকে জানাবেন । ওই কনস্টেবলকে বিষয়টি 
মৌখিকভাবে যদি জানানো হয় তা হলেও তিনি 
একইভাবে কার্য করবেন । যদি ওই কনস্টেবলকে 
চরম দুর্ৃত্তপূর্ণ জঘন্য কোনও অপরাধ সংঘটনের 
খবর দেয়া হয় তা হলে তিনি অবিলম্বে খবরটি 
“সার্কেল পরিদর্শক'কে জানাবেন | যদি ঘটনাটি 
ডাকাতি, খুন বা এরূপ অপরাধ সম্পর্কিত হয় তা 
হলে অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য সব 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । এজাহার 
একবার লিপিবদ্ধ করা হলে থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা তা কোনওভাবেই বাতিল করতে 
পারবেন না। 


থানা এলাকার মধ্যে আমলযোগ্য অপরাধ 
₹ঘটিত হলেই সে খবর ওই থানার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তা পাবেন। এরূপ অপরাধ সংঘটনের 
বিষয়ে কোনও গুজব রটলেও তার সত্যতা ওই 
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুরুত্ব সহকারে যাচাই করে 
দেখবেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 
থানার নথিতে এসব কিছুই লিপিবদ্ধ থাকবে । 
বাস্তবে আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ । “সাধারণ 
ডাইরিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে গেলেও নাগরিকদের 
গলদঘর্ম হতে হয়। এর প্রতিকার হিসেবে 
বিচারপ্রার্থীদের  দুর্দশী লাঘবের লক্ষ্যে 
মানবাধিকার কর্মীরা কোনও কোনও থানায় 
অবস্থান করেন; কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির তেমন 
কোনও হেরফের হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না 
বলেই অনেক সময় শোনা যায় । বিষয়টি বিবেচনা 
করে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন 
আইন সংশোধন করা হয় ২০০৩ সালে । ওই 
আইনের অধীনে সংঘটিত কোনও অপরাধ 
্ট সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দিতে গিয়ে 
কোনও ফরিয়া ব্যর্থ হলে তিনি এ বিষয়ে একটি 
হলফনামা সম্পাদন করে নারী ও শিশু নির্যাতন 
দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের কাছে দরখাস্ত দিতে 
পারবেন, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের ব্যবস্থা 
করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিযোগ 
আমলে নিয়ে বিচার করতে পারবেন । 
আমলযোগ্য অন্যান্ত অপরাধের ক্ষেত্রেও 
ফৌজদারি কার্বিধি ও “পুলিশ রেগুলেশনে' 
সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে । আমলযোগ্য অপরাধ 
সংঘটনের বিষয়ে কোনও ফরিয়াদি সংশ্লিষ্ট থানায় 
এজাহার দায়ের করতে ব্যর্থ হলে তিনি 
এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তা 
জানাতে পারবেন । ফৌজদারি কার্যবিধির 
১৫৬৩) ধারা অনুসারে এরূপ ক্ষেত্রে বিচারিক 
ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি তদন্তের জন্য নির্দেশ 
দিতে পারবেন । এরূপ নির্দেশ দেয়া হলে সং 
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা এজাহার হিসেবে 
গ্রহণ করবেন এবং যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন 
দেবেন । পুলিশ রেগুলেশনের ২৪৫ অনুচ্ছেদে এ 
বিধান বর্ণিত হয়েছে । 
অপরাধের বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে তদন্ত; তা 
যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় তা হলে ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত 
হয়। আইনের আশ্রয় লাভের সাংবিধানিক 
অধিকার থেকে মানুষ হয় বঞ্চিত। আইনের 
যথাযথ অনুসরণ ও অনুশীলন করা হলে অপরাধ 
প্রবণতা অনেকাংশে হাস পাবে । ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আসবে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা । এ জন্য সুদক্ষ পন্থায় আইনের যথার্থ 
প্রয়োগ, অনুসরণ ও অনুশীলনের জন্য যাদের 
ওপর আইনত দায়িত্ব রয়েছেঃ তারা তাদের ওপর 
অর্পিত দায়িত্ব পালনে কতটুকু সচেতন, 
দায়িত্বশীল ও আন্তরিক সেটাই আজ বড় প্রশ্ন । 


লেখক: মানবাধিকারকী 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


সুমাইয়া জামান 


বর্তমানে নারী-নীতি নিয়ে বেশ আলোচনা 
সমালোচনা হচ্ছে । ইসলাম ও বর্তমান বিশ্বে 
নারীর অবস্থান নিয়ে লিখার ইচ্ছা অনেক দিনের । 
যাই হোক সাহস করে কিছুটা লিখেও ফেললাম । 
এটি ধারাবাহিকভাবে লিখার ইচ্ছা আছে, দোয়া 
করবেন যেন কাজটি শেষ করতে পারি । আসলে 
নারী-নীতির উত্তরাধিকারের যে ধারাটি নিয়ে এত 
আমাদের নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা 
দরকার | (অর্থাৎ ইসলাম ও অন্যান্য প্রধান ধর্মে 
নারীকে কিভাবে দেখা হয়েছে ।) এ লিখাটিতে 
আমি ইসলাম ও অন্যান্য প্রধান ধর্মে নারীর 
অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর এই 
লিখাটি লিখতে আমাকে অনেকেই সাহায্য 
করেছেন | আমি এই দুঃসাহসী কাজে নেমেছি 
কারণ বর্তমানে মুসলিম মেয়েদের ইসলাম 
সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাকে কষ্ট দেয় এবং কতিপয় 
জ্ঞানপাপীদের অকারণ আস্ফালন দেখে নিজেকে 
আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না, তাই এই আমার 
নিজের কিছু অভিমত ভাগ করে নিতে চাই । আশা 


প্র।ব।স্কা 


“মেয়ে হয়ে জন্ম নেয়াটা পাপ”, এই কথাটি 
আকারে, ইঙ্গিতে, রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন 
জায়গায় বিভিন্ন সময় শুনে এসেছি, তখন থেকেই 
আমার প্রশ্ন ছিলও আসলে কি তাই? “মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তার সৃষ্ট মানুষকে 
এত মর্যাদা দিলেন, তারই আরেকটি শাখা 
নারীকে কেন তিনি নিগৃহীত করবেন?" প্রশ্ন ছিল 
আমার । তাই সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই 
আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস । 

আমার জানা মতে আল-কুরআনের যে আয়াতটি 
নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা-আপত্তি তোলা হয় 
সেটি হচ্ছে আন-নিসার ৩৪ আয়াত । 
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সরল অনুবাদ: “পুরুষেরা নারীদের উপর 
দায়িত্বশীল । কারণ,আল্লাহ তায়ালা তাদের 
একজনকে অন্য জনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছেন এবং পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় 
করে থাকে | সতী-সাধৰী স্ত্রীরা আনুগত্য-পরায়ণ 
হয় এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা 
যেগুলো হেফাজত করার জন্য তাদের কাছে 
আমানত রেখেছেন তার সংরক্ষণ করে । আর 
যেসব স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার 
আশংকা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও এবং 
শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাক এবং 
তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর । (অমানুষিক যেন না 
হয়) তারপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে 
যায় তাহলে অযথা তাদের ব্যাপারে বড় ধরণের 
কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পথ খুঁজে বেড়িও না। আর 
জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা মহান ও শ্রেষ্ঠ ১ 
নিচে প্রত্যেক শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ দেয়া 
হল: 52 অর্থ হল পুরুষেরা 2১% দায়িত্বশীল 
€.। ৫ নারীদের উপর | 74 & কেননা, 
আল্লাহ তায়ালা মর্যাদা দিয়েছেন 42 তাদের 
কতককে ৮০৫০৫ অন্যদের উপর 1১86 আর 
তাদের খরচ বহন করার কারণে 1$% 
তাদের সম্পদ থেকে 


করি আপনারা যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁরা 
তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে সাহায্য 
করবেন, এবং আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন । 
আমি আবার বলছি এটি কোন গবেষণা নয় বরং 
এক সাধারণ মুসলিমার ব্যক্তিগত অভিমত (নারী 
অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ার অভিজ্ঞতা 
থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা) । 
তাই গঠনমূলক সমালোচনা করে আপনারা সবাই 
আমাকে সাহায্য করবেন । 


সেপ্টেম্বর”১১ 


5০1 অতএব, 
নেককারিণী মহিলা এ৫$ বিনয়ী ২১৬ 
ত্রক্ষণ-কারিণী ৮ অদৃশ্য বা গোপনকে 
289৪৮ যা আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষণ করেছেন । 


৩৯)$ আর যে নারীদের $%$ তোমরা আশংকা 


শয়ণস্থান (থেকে) 2 আর তাদেরকে 
প্রহার কর (এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে এসেছে 
মৃদু প্রহারের কথা) ১ অতঃপর যদি (৫৩ তারা 
তোমাদের অনুগত হয় 1১::১$ অন্বেষণ করিও না 
০৫ তাদের ব্যাপারে ১০ কোন সিদ্ধান্ত (কঠোর 
সিদ্ধান্ত) 1 ৫! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা 6 64 
শ্রেষ্ঠ 1 বড়। 

আসলে “কওয়াম" শব্দের অর্থ অধিকাংশ কুরআন 
ব্যাখ্যাকারদের মতে 'দায়িত্ব* অর্থাৎ নারীদের 
উপর পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা দায়িত্বশীল 
বানিয়েছেন । প্রাধান্য দেননি । একজন লোককে 
কোন কাজের দায়িত্ব দিলে সেটা প্রাধান্য হয় না। 
বরং তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় । এটাও 
সে রকমই অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত যদি 
তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা স্বামীদের অবাধ্য 
হচ্ছে তাহলে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাতে হবে । 
এতে কাজ না হলে শয়নকক্ষেই আলাদা বিছানায় 
রাখতে হবে । হয়তবা এটা এ জন্য বলা হয়েছে 
যে, নিজেদের মধ্যকার এ সমস্যার ব্যাপারে 
বাইরের কেউ যেন না জানতে পারে । এতেও যদি 
কাজ না হয় তাহলে, অমানুষিক না হয়ে মৃদুভাবে 
প্রহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে । তবে, স্ত্রীদেরকে 
প্রহারকারীকে উত্তম নয় (নিকৃষ্ট) বলে তিরস্কার 
করা হয়েছে । এতে কাজ হলে ভালো কথা । 
এতেও কাজ না হলে পরবর্তী আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, ছেলে মেয়ে উভয়ের পরিবার থেকে 
কিছু কিছু লোক নিয়ে সালিসি করতে হবে । 
কওয়াম শব্দের অর্থে তাফসীরুল ওয়াসিতে 
এসেছে কোন কিছু পরিচালনা কিংবা সংরক্ষণ 
করা অর্থে। তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছে- 
অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা অর্থে। তাফসীরে 
তাবারীতে এসেছে তারা স্ত্রীদের উপরে 
দেখাশোনা করার জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত ইত্যাদি । যারা 
প্রাধান্যদান” অর্থ করেছেন তারা তার ব্যাখ্যা 
করেছেন যে, নারীদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া, 
তাদেরকে সংশোধন করা ইত্যাদি অর্থে তাদেরকে 
নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । সেগুলোও 
কিন্তু দায়িত্বশীলের কাজের মধ্যে পড়ে । এ জন্য 
আমাদের এক মিশরীয় উত্তাদ বলেছিলেন: 
পুরুষদেরকে নারীদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি । 
বরং দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর দায়িত্বকে পাগল 
ছাড়া কেউ প্রাধান্যতার পরিচায়ক বলে অভিহিত 
করবেনা । 

এবার আসুন আমরা বাকি আয়াতগুল দেখি, 
সেখানে আল্লাহ নারীদের নিয়ে কি বলেছেন, 
সূরা আন-নিসা (৪:১২৪) 

“যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম 
করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে 
না? 


কর ১8 তোদের) অবাধ্যতার $$১৮% তাহলে 
তাদেরকে সদুপদেশ দাও ৩8521 আর 
তাদেরকে দূরে রাখ ৮৯৮2] 3 শয়নকক্ষ কিংবা 


সুরা আন-নহল ১৬:৯৭ 

“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার 
পুরুষ হোক বা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র 
জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে 


7) আত্তার্তহীদ ৩৫ 


প্র।ব।স্কা 


তাদের উত্তম কাজের কারনে প্রাপ্য পুরঙ্কার দেব 
যাতারা করত ॥ 
সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাঈল (১৭:৭০) 


উভয়ের কাজের জন্য হিসাব নিবেন । কুরআন 
শরীফে কোথাও বলা হয় নি যে, নারীরা 
শয়তানের প্রবেশদ্বার বা তারা জন্ম নিয়েছে 


“নিশ্চয়ই আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, 


প্রতারণার জন্য । এমনও বলা হয় নি যে, 


আমি তাদের কে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন 


পুরুষেরা অুষ্টার প্রতিকৃতি বরং পুরুষ নারী উভয়ই 


দান করেছি, তাদের কে উত্তম জীবনোপকরণ 
প্রদান করেছি এবং তাদের কে সৃষ্ট জীবের উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি । 

সুরা আলি-ইমরান (৩:১৯৫) 

“অতপরঃ তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই 


আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি । কুরআন শরীফের আয়াত 
সমূহ পরিষ্কার করে বলেছে যে, নারীদের দায়িত্ব 
শুধুমাত্র সন্তান জন্ম্দান নয় বরং পুরুষের মতই 
সমানে সমান তারও দায়িত্ব রয়েছে নেক আমল 
করার । কুরআন শরীফ বলেনি যে, নেককারিনী 


বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের 


নারী পাওয়া দুষ্কর ৷ বরং তার বিপরীতে নারী ও 


কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করিনা, তা 
সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক । তোমরা 


পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে নেককারিনী 
নারী মারইয়াম (আ.) ও ফেরাউনের স্ত্রী প্রমুখদের 


পরস্পর এক । অতঃপর যারা হিজরত করেছে 
তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া 
হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে 
আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যু 
বরণ করেছে অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে 
অকল্যাণকে অপসারণ করব আর তাদেরকে 
প্রবেশ করাব জান্নাতে যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ 
প্রবাহমান । এই হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
বিনিময় । আর আন্রাহ তায়ালার নিকট রয়েছে 
উত্তম বিনিময় 

সুরা আত-তাওবা (৯:৭১) 

“আর ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষ একে 
অপরের সহায়ক ও বন্ধু | তারা সতকাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। নামাজ প্রতিষ্ঠা 
(কায়েম) করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ 
ও তার রাসুলের আনুগত্য করে | অচিরেই আন্মাহ 
তায়ালা এদের উপর দয়া পরবশ হবেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, সুকৌশলী ।' 

সুরা আল-মমিন/গাফির (৪০:৪০) 

“যে মন্দ কাজ করে সে কেবল তার অনুরূপ 
প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন 
অবস্থায় সত্কর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিজিক দেয়া 
হবে ।' 

সুরা আল-আহজাব (৩৩:৩৫) 

ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ 
অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, 
ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, 
বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, 
রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, 
যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাজ 
হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী 
পুরুষ, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী, তাদের 
জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা 
পুরষ্কার ॥ 

অর্থাৎ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
কুরআনে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন বৈষম্য রাখা 
হয়নি। আল্লাহ তাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন 
যেন তারা তার ইবাদত করে, সৎ কাজ করে এবং 


অনুসরণ করতে । আল্লাহ বলেন: 
০১৮৯ 82119 350) ১৬ এ ০০৯৩৯ 
ক রা 


িঞিােরে 


ওঃ ॥ ৩৪৫3 এও 5 ০৫৫ এ ০৪০০9 
[12-11:-77-2] €৩৪৫। 
অর্থ: আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য ফেরাউনের 
স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন । সে বলল, হে আমার 
পালনকর্তা! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য 
একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও 
তার দুক্র্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে 
জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন । আর দৃষ্টান্ত 
বর্ণনা করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আ.) 
এর । যিনি তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন । 
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে 
জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তিনি তাঁর 
পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত 
করেছিলেন । তিনি ছিলেন বিনয় 
প্রকাশকারীনীদের একজন ৷ 
অর্থাৎ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পুরুষ-নারীকে সমান 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তবে পুরুষদের দায়িত্ব 
কিছুটা বেশি দেয়া হয়েছে । তাই এটি প্রাধান্য নয় 
বরং কঠিন দায়িত্‌, আর দায়িত্বকে পাগল ছাড়া 
কেউ প্রাধান্যতার পরিচায়ক বলে অভিহিত করবে 
না। 
আমার জানা মতে আরও অসংখ্য আয়াত আছে 
যেখানে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান রাখা 
হয় নি। তাই যারা ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে 
বলে বিশ্বাস করে তাদের কাছে আমার অনুরোধ, 
তারা আল-কুরআনের সেই আয়াতগুলো খুঁজে 
বের করুক, ইনশাআল্লাহ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ 
এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেবেন । আমি জানি আপনারা 
অনেকেই হয়ত সম্পত্তি-ভাগ, সাক্ষ্য দান, 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন, এক্ষেত্রে 
আমি শুধু বলব এই বিষয়ে আপনারা প্রশ্ন করুন । 


খারাপ থেকে দুরে থাকে । আল্লাহ তায়ালা তাদের 
সেপ্টেম্বর'১১ 


ইনশাআল্লাহ আমাদের বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যাখ্যা 


দেবেন । এছাড়া আমি আবারও বলছি আপনারা 
যদি মনে করেন সম্পত্তির অধিকারে,পরিবারের 
কর্তৃত্বে যদি পুরুষদের অধিকার বেশি দেয়া হয়ে 
থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি উচু গলায় বলব 
মোহরানা পাওয়া, তালাকের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের 
জিম্মা পাওয়া, ভরণপোষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
মেয়েদের অধিকার বেশি । এছাড়া মেয়েদের 
নামাজ, জিহাদ, হজ্ব ইত্যাদিতে অতিরিক্ত অনেক 
সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা পুরুষদের দেয়া হয় 
নি। মেয়েদের মসজিদে গিয়ে বা জামায়াতে 
নামায ফরয করা হয়নি । জিহাদও পুরুষদের মত 
তার উপর ফরজ করা হয়নি, হজ্জেও সে 
পুরুষদের পূর্বে কম ভিড়ে কংকর মারতে পারে । 
তাই এ সব কিছু বিবেচনা করলে এ কথা স্পষ্ট 
যে ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকারের পার্থক্য 
অতি সামান্য । 

মতামত কে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে আমি 
শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করব, আর এই কথা যে 
অর্থহীন, ইনশাআল্লাহ, এই ঘটনাটিই তা প্রমাণ 
করবে । ঘটনাটি নিম়রূপ: 

“একদিন আল্লাহর রাসুলের নিকট এক যুবতী 
এলেন নালিশ নিয়ে । নালিশ আর কিছুই নয়, 
তার পিতা তাকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে 
অজান্তে এবং অনিচ্ছায় বিয়ে দিয়েছে । সে আরও 
বলে যে এই বিয়ের মাধ্যমে তার বাবা মূলত তার 
ভাতিজার সম্মান বাড়াতে চান, এবং তাকে উপরে 
উঠাতে চান। সব শুনে রাসুল (সা.) তাকে 
স্বাধীনতা দিলেন নিজের অজান্তে এবং অনিচ্ছায় 
হয়ে যাওয়া এই বিয়ে ইচ্ছে করলে সে মেনেও 
নিতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারে । 
কিন্তু মেয়েটি জানাল যে, তার পিতার সিদ্ধান্তই 
তার সিদ্ধান্ত । সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তাহলে সে তার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো 
কেন? তখন মেয়েটি উত্তরে বলল এরপরও আমি 
নালিশ করতে এসেছি যেন সারা দুনিয়ার মুসলিম 
নারীরা জানতে পারে যে, অপছন্দের ছেলের সাথে 
কোন বাবাই তার মেয়েকে বিয়েতে বাধ্য করতে 
পারবেনা ॥৮* 

“এক নারীর অসম্মতিতে পিতা তার বিয়ে 
দিয়েছিলেন, তিনি রাসুল (সা.) এর কাছে 
অভিযোগ করলে, মহানবী (সা.) তার বিয়ে 
বাতিল করে দেন ।* 

এভাবেই ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে, তাই 
(অধিকার/মর্যাদা/সম্মান) নেই, তারা না 
জেনেই/ইচ্ছা করেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপ- 
প্রচার চালাচ্ছে । 


১ সুরা আন-নিসা : ৩৪ 

২ সুরা তাহরীম : ১১-১২ 

* মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল : ২৪৬৯ 
* সহীহ আল-বুখারীর, ৭: ৪৩ (৬৯) 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ড. জাকিয়া বেগম 


তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে বিভিন্ন পর্যায়ে মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখা এবং 


র//৬, 


স্মৃতিতে ধারণকৃত তথ্যসমূহের সঙ্গে মিল খুজে বের 
করে এগুলোর মধ্যে অধিক অর্থবহ সামঞ্জস্য তৈরি 
করা হলে এগুলো সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় স্মৃতিতে গাথা 
থাকে এবং তখন একটির সঙ্গে অন্যটিও মনের 
পর্দায় সহজেই ভেসে ওঠে এবং স্মৃতি থেকে 
সেগুলো পুনরুদ্ধার করা সহজ হয় । 

কখনও কখনও মানসিক কোন অস্থিরতা বা ক্রান্তি 
নতুন তথ্য ধারণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে 
এবং শেখার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে তোলে । 
স্ায়তত্ত্ববিদরা পড়া শেখা বা চিন্তা করার সময় মস্তি 
ক্কের কার্য প্রক্রিয়া এবং রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ 
বিশেষণের বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম 
হয়েছেন । দেখা গেছে, একই বিষয় দীর্ঘক্ষণ ধরে 
পড়তে থাকলে মস্তিষ্কে সঠিকভাবে তথ্য ধারণের 


মুখস্থ করা একটি কার্ষকর অনুশীলন পদ্ধতি । 


জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক নিউরোট্রাসমিটারের 


বারবার পড়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি বিষয়টির 


প্রয়োজনে তা র করতে সক্ষম হওয়ার 
প্রক্রিয়াকেই স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বলা হয় । এটি 


ওপর সম্যক ধারণা লাভের যথেষ্ট সময় পায় । তবে 
ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিশক্তি ধারণ ক্ষমতা কম থাকায় তা 


একটি চলমান প্রক্রিয়া । মস্তিষ্ক নিউরোট্রান্সমিটার 


দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তিতে পৌছে দেয় । যে বিষয়টির 


নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে 
তথ্য আদান-প্রদানের কাজটঢ সম্পাদন করে এবং 


ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় স্থায়ী স্মৃতিশক্তি তা ধারণ 
করে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ক্ষণস্থায়ী 


নতুন নিউরো সংযোগ তৈরি করার মাধ্যমে নতুন 
তথ্যসমূহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্মৃতিতে ধারণ করে 
রাখতে সক্ষম হয়। প্রচলিত ধারণা মতে, 
সাধারণভাবে তিন ধাপে এ প্রক্রিয়াটি সম্পনন হয় : 
ইন্ড্রিয়ভাবে গ্রাহ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষণস্থায়ীভাবে 
মনে রাখা এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে মনে রাখা । তিনটি 
ধাপের যে কোন একটিতে অথবা তিন ধাপের মধ্যে 
যে কোন পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাবে স্মরণশক্তির 
দুর্বলতা দেখা যায় । 

ইন্দ্রিয়ভাবে অনেক বার্তাই অনুভূত হয় তবে যেসব 
তা কৌতুহল বা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে শুধু 
সেগুলোই ক্ষণস্থায়ী স্মরণের স্তরে পৌছে । যেমন, 
রাস্তায় চলাচলের সময় অনেক কিছুই চোখে পড়ে 
যার প্রায় কোনটাই আমাদের ইন্দ্িয়ের মধ্যে 
অনুভূতি জাগায় না বা সচেতনতা সৃষ্টি করে না তাই 
সেগুলো মনে কোন রকম দাগই ফেলে না। তবে 
কোন বিশেষ ঘটনা বা বন্ত যদি কোন কারণে হঠাৎ 
ইন্ড্িয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে তখন তা মনে সচেতনতার 
সৃষ্টি করে এবং তখন তা স্মৃতিধারণ প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় 
ধাপ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরিত হয় যেখানে 
সংগৃহীত তথ্যাদি বিশেষণ করা হয়। ক্ষণস্থায়ী 
স্মৃতিশক্তির স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ড এবং 
একসঙ্গে মাত্র কয়েকটি জিনিসের (কারও কারও 
মতে ৭টি) নাম ধারণ করতে পারে । সচেতনভাবে 
এই তথ্যগুলো ধারণ করার চেষ্টা না করলে অর্থাৎ 
স্থায়ী স্মৃতিতে প্রেরণ করতে না পারলে তা দ্রুত 
বিস্মৃত হয়ে যায় । 

স্থায়ী স্মৃতি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্য 
ধারণ করে রাখা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যই 
কয়েক মাস, কয়েক বছর এমনকি অনেক ক্ষেত্রে 
আজীবনের জন্য ধারণ করে রাখতে পারে । বিস্ত 
ারিত অনুশীলন স্মৃতিশক্তিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ধারণ 
করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে 
অনুশীলন করা না হলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের 


স্মৃতিশক্তিতে ফিরে আসে এবং স্মৃতি থেকে মুছে 
যায় । তবে মনে করার ক্ষমতা অনুশীলনের তুলনায় 
দ্রুততার সঙ্গে ক্ষয়ে আসে। স্মৃতিতে ধারণকৃত 
কোন তথ্য কত তাড়াতাড়ি মনে করা যায় তা নির্ভর 
করে তথ্যটি কত বেশি অনুশীলন করা হয়েছিল এবং 
শেষ কতদিন আগে তা সক্রিয় অর্থাৎ মনে করা 
হয়েছিল তার ওপর | শেখার ক্ষমতা বিভিন্ন জনের 
বিভিন্ন রকম তবু যদি সঠিক পদ্ধতিতে শেখা হয় 
তবে কম মেধাসম্পন্নরাও সাফল্যের সঙ্গে সব কিছু 
সঠিক সময় এবং সঠিকভাবে মনে করতে পারে 
যদিও এদের ক্ষেত্রে অনুশীলনের সময় বৃদ্ধি করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে । 

তথ্যসমূহ মনে রাখা এবং যথাসময়ে তা পুনরাবৃত্তি 
করতে পারার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে প্রথমে 
বিষয়টির মূল বক্তব্য বা সারসংক্ষেপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা লাভ করা এবং তার পর বিভিন্ন ধাপে বিষয়টি 
সম্পর্কে আরও বিষদভাবে জানার চেষ্টা করা। 
অস্পষ্ট অথবা স্বল্প ধারণা থাকলে তা সঠিকভাবে 


স্বল্পতা দেখা দেয়। ফলে অবসন্নতা এবং 
একঘেয়েমি দেখা দেয় এমনকি কখনও কখনও 
সাময়িক স্মৃতিভ্রমতাও দেখা দিতে পারে । এসব 
ক্ষেত্রে শেখার চেষ্টা থেকে সাময়িকভাবে বিরত 
থেকে পরবতীতে কোন এক সুন্দর সময়ে বিশেষ 
করে রাতে সুনিদ্রার পর চেষ্টা করাটা বেশি কার্যকর 
হতে দেখা যায় । কঠিন কিছু শেখার ক্ষেত্রেও একই 
ধরনের কম দক্ষ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে 
অধিক আকর্ষণীয় কোন পদ্ধতির মাধ্যমে চেষ্টা 
করলে অথবা কিছু সময়ের বিরতির পর চেষ্টা করলে 
তা অধিক ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে ৷ এমনকি সহজ কিছু 
সফলভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্যও চার ঘণ্টার 
বেশি একটানা অনুশীলন করা ঠিক নয় | তবে যত 
ধরনের অনুশীলনই করা হোক না কেন কোন বিষয় 
ও তথ্য স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইলে সবচেয়ে বেশি 
প্রয়োজন এ ব্যাপাটির সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা সক্রিয়তা 
এবং ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা । 

স্মৃতিশক্তি সজীব রাখতে পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ করে 
আয়রন, ভিটামিন-বি, শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুতৃপূর্ণ । 
মস্তিষ্ক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে শক্তি আহরণ 
করে আর ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের কোষকলা 
গঠনে সাহায্য করে । আয়রন, ভিটামিন-বি ৬ এবং 


মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । সঠিকভাবে বোঝা গেল 
কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায় যদি বিষয়টিকে নিজের 
ভাষায় প্রকাশ করা বা লিখতে পারা যায় । 

পরস্পর সম্পর্কহীন তথ্যসমূহ মনে রাখা কঠিন 
বিধায় তথ্যসমূহ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে 
একটির সঙ্গে অন্যটির সাদৃশ্য বা পার্থক্যসমূহ 
চহিত করে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে 
সম্পর্কযুক্ত করে অথবা সেগুলোকে সুবিন্যস্ত এবং 
সারিবদ্ধভাবে সংগঠিত করে তুললে সে ক্ষেত্রে 
তথ্যসমূহ স্মৃতিতে ধারণ করা এবং পরবর্তীতে তা 
পুনরুদ্ধার করে প্রয়োগ করা সহজতর হয় ৷ এক 
একটি করে রঙধনুর সাতটি রঙ মনে রাখা কঠিন 
হলেও এগুলো দ্বারা সুবিন্যস্তভাবে গঠিত এক 
লাইন “বেনীআসহকলা” মনে রাখা ততটা কঠিন হয় 
না। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চিত্র বা কার্টুন 
আকা, ছক বা তালিকা তৈরি করা অথবা বিষয়টির 
আকৃতি, রঙ, গন্ধ, ওজন ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিক 


ব্যবধানে চর্চা বা অনুশীলন করা না হলে ধারণকৃত 


নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে । এরূপ যত বেশি 


ভিটামিন-বি ১২ নিউরোট্রা্সমিটার উৎপাদন ও 
সরবরাহে সহায়তা করে মস্তিষ্ককে কার্যক্ষম রাখার 
ক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে । আয়রনের 
অভাবে একাগ্রতা এবং মানসিক তৎপরতা হাস 
পায় । ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন, 
ভিটামিন-সি ও ই এবং বিটা-ক্যারোটিন পরিবেশ 
দূষণ থেকে সৃষ্ট ফ্রির্যাডিকালজনিত ক্ষতির প্রভাব 
থেকে মস্তিককে রক্ষা করে তারুণ্য ধরে রাখতে 
সহায়তা করে । 

ডিমের কুসুম “কোলাইন' নামক একটি রাসায়নিকের 
বড় উৎস। এই পুষ্টি উপাদানটি মস্তিষ্কের 
বয়সজনিত ক্ষয় রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে । মিষ্টিআলু, বাধাকপি ও শিমজাতীয় সবজি, 
ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ সামুদ্রিক মাছ, গমের 
বীজ, স্ট্রবেরি, চীনাবাদাম, তিসির বীজ, অলিভ 
অয়েল, বিভিন্ন ধরনের জাম, রসুন, প্রন, দুধ 
ইত্যাদি মস্তিষ্কের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলে 


তথ্যের স্থায়িত্ব আস্তে আস্তে হাস পেতে থাকে । 


আঙ্গিকে চিন্তা করা যায় একটি বিষয় মনে রাখা তত 


তাছাড়া স্মৃতিশক্তি একটি শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া 
হওয়ায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ধার ক্ষীণ হয়ে 
আসতে থাকে এবং ভুলে যাওয়া বা স্মৃতিভ্রমতার 


সহজ হয়ে ওঠে । 


প্রবণতাও বাড়তে থাকে । তবে বিশেষ যত্ব নিলে এ 
প্রক্রিয়াটিকে অনেকটাই বিলম্বিত করা যায় । 
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এছাড়া নতুনভাবে গৃহীত তথ্যসমূহ কোনভাবে 
পারিপার্শিক বা সিক অবস্থা অথবা নিজস্ব 
চিন্তাধারা বা পরিচিত বস্তু, অবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে 


সম্পর্কযুক্ত করে তোলা হলে অথবা ইতিমধ্যে 


বিবেচিত । পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা ছাড়াও পর্যাপ্ত 
ঘুম (দিনে ৭-৮ ঘণ্টা) এবং প্রচুর পানি পান 
স্মৃতিশক্তি সতেজ রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি | 


লেখক: পরমাণু বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, 
ইউআইটিএস, উষ্টগ্রাম 


| তত্তান্তহীদ ৩৭ 


শাওয়ালের চাঁদ 
সিফাত চাখারী 


আকাশের ডাক ঘরে 
আলোমাখা চিঠি এক হাসে ফিকিফক 
হাসি দেখে মুখরিত হলো চারদিক । 
খুশি চোখে দেয় চুম 

রাত কাটে নির্ঘুম 

বুকের গভীরে নাচে অনাবিল সুখ 

মন থেকে মুছে গেছে হতাশা ও দুখ । 
হাসির আড়ালে ছিলো এই সংবাদ 
আলোমাখা চিঠিখানা শাওয়ালের চাঁদ । 


ঈদ মোবারক 


জাকির আহমদ খান 


এত খুশি তাই 

যখন সন্ধ্যারাত 
উঠলো হেসে চাঁদ 
সবার মনে তাই 
খুশির সীমা নাই 

এত খুশির কারণ 
বলতে নেই আর বারণ 
ঈদের চাঁদ যে তাই 
এত খুশি ভাই । 


ঈদগাহেতে যাব 


মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


মনের সুখে 
মনের সুখে উড়ছে পাখি 
ছুটছে ঝাঁকে বাঁক 
পায়রাগুলো মুগ্ধ হয়ে 
ডাকছে বাকুম বাক । 
পরীরা সব হাতে নিয়ে 
বাজায় খুশির বীণ | 

পরব সবাই নতুন জামা 
আমরা ঈদের দিন । 
আতর গোলাপ গায়ে মেখে 
ঈদগাহেতে যাব । 

নামাজ পড়ে ফিরনি সেমাই 
মজা করে খাব। 
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অনাগত শংকা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


নীরবতার কফিনে রাত্রী নামে 

আঁধারের চাদর ঢেকে ফেলেছে রজনী শরীর 
অশরীরি ভয় লাগে পরানে 

অনাগত শংকা জেগে ওঠে ধরণীর 

কখন কি যে হয় 

বুকের গহীনে দুর্ভাবনা পড়ে রয় 

ধুক ধুক করে নড়ে ওঠে বুকের ইঞ্জিন 
শংকার কালো মেঘ ঢেকে ফেলে বুকের গহীন 
কোন ত্ুদবৃক্ষে পৌঁছিয়েছে মম মনলতা 
স্বপনের অরণ্যে ফিরে এলো সজীবতা 
তারুণ্য মন কাঁদে অরণ্য শোভায় 

চক্ষু মোর ঢেকে গেছে কার কৃষ্ণথোঁকায় 
কে যেন পাশে আছে মোর শয়নে 

চোখ খুলে শুধু শুন্যতা দুই নয়নে 


আল মাহমুদ 


এক বর্ধার ঝরঝর বারি পাতে 

আমিতো ছিলাম হাত রেখে কারো হাতে 
উম্ম-নরম-গরম উত্তেজনা 

আমাকে করলো দারুণ অন্যমনা 
যেদিকে তাকাই তোমার প্রতি বিষাদময় 
মুখ খানি কীপে চোখে জলে ভরা ভয় 
এই বর্ষণে মুছে যাবে যদি নাম 

তাহলে কি বলো কি আমার পরিণাম? 
জলের ভেতরে চলছে জলের ধারা 

এই দৃশ্যেই আমি কি পাগলপারা! 

তবু বৃষ্টিতে সৃষ্টির গান বুকে 

আমাকে ঠেলছে সর্বনাশের মুখে । 

আমি লিখে যাই ভবিষ্যতের ধ্বনি 
আমার কলমে ফলেছে সোনার খনি । 


কবর 
খাদীজা আক্তার 


খুটঘুটে অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর এ কবর 

প্রতি নিয়ত ডাকছে যেন নেই তো কারো খবর | 
কবর সে তো জান্নাতীদের বেহেস্তের বাগান 
বদকারদের জন্য তা দৌযখ জাহানীম । 

কবর যেন সবার জন্য আছে অপেক্ষায় 

অথচ, আমরা বিভোর যেন গভীর নিদ্রায় । 
ধনী-গরীব ছোট-বড় সবাইকে হবে যেতে 
নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রবেশ এ গর্তে । 
ভাবতেই কেমন যেন কেঁদে ওঠে হৃদয় 

যুগ যুগ ধরে থাকতে হবে মাটির বিছানায় । 
তাইতো এখন থেকেই যেন ভাবতে হবে বসে 
ভাবতে হবে নেক আমল যেতেই যখন হবে । 
ছাড়তে হবে হিংসা-বিদ্ধেষ সব রকমের শয়তানি 
আসবে না তো কোন কাজে যতই আছে ভন্ডামি 
চক্রান্ত যতই কর শৃণ্য সবই ফলাফল 

নষ্ট হবে কেবল শুধু তোমার ঈমান-আমল । 
বিন্দুমাত্র কারো ক্ষতি পারবে না তো করতে 
শাস্তি পাবে তখন শুধু যখন যাবে কবরে । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 
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জ্ঞাপিত্ত ৪ ১৪১৪ হিজ্জজী, ্ুত্তীতবকি ১২০২-০২৩ ইহ্তলভ্গী 


এক্স, মতলীলন্ম ছ্বীনি পক্িতবতশ্প ওবশ্ণিল্ষণীতষীস্ ভিভভ্জঞ শ্িল্ষ-বন্মভ্তললী হ্বালা শ্পিতুতকতহ শিশি্ষীচ্নান্য | 
এঞ্ত হ্বীন্ি শ্পিস্ষাল ক্শীস্পীক্পাম্পি বাহ্লা, ইত্তেলজ্শী, অহ্ক অহ্থী আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষাল স্স্মন্যজ্ৰ | 

এক অম্ীক্স ন্িচেস্পিনাল বাব আনুস্পীলত-্বল সী্তত্ম জাতিতে আস্মজীী হিত্লিত্েব শীতে ততডীলা । 
হাতের কাপড় €পাকা, আ়লশী কলাতহ ন্বিভ্তজ্রতযীজনীক্স কার্ধীদি স্ব কলা ব্তবজ্কা । 
5 ল্টিন্ব বাকি, স্বাজ্ছ্ত -নম্সত্ত ও উন্বতন্ান্েল ব্ুুক্ন্য শাবাজল াজিতেবম্শন্ব । 

এঞ্প- ওুদ্নক্িসব ক ল্িরিচ্হ্ল্ব নিকবা্পদ আবাসন ৩ সার্ব্ষশীকি অত্তাবখান । 


তর মান্য দুপবছত্ল সহীহ্-শ্ুদ্বল্দতপ কুল শল্ীক লাত্জলা পভ্ভালল বাগ্ল্দত্প গত্ডে ভালা হজম । 
লুনা ১৫৮টি ব্ুা ্ুখহ্য কান্বো হুক এবৎ যাবততীক্স_দুজআআ বালিন্মা ও ম্মাসান্সিল 
পিছ শিল্ষী দেওয়া হয় | পীশীপাশি ৫8্/নার্সারী হতে কে.জি টু পর্যভত বালা, হৎরেজী, অক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


হিফজ মান্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পুর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শ্ুদ্ধরূণ্ে স্ুখঙ্ছ করার ব্তবজ্থা 
করা হক্স । কালেমা-নামীজ, আবান-ইক্রামত, পাক-তাহারীতের সুক্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হল্স। 
৬১ সাখে সাথে আরবী, বাংলা, অক ও ইংরেজীর প্রাথমিক শর পর্যভ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চি) মাত হয় বহনের ভিএ্ী কব্জি বাহ্তা, উইইহতেলেজীত্নহ্‌ হাীতেলছ চান্তুভীমা 
€জ্মাতিভ ছকানম) সহ ম্পিল্কী ্হ্মাস্ভ কলা । 
8৯5 তর্যতত আট বছছতে বি- এ. পভ বাহ্লা হহ্নেজী-্হ্‌ দীওরান়ে হাদীস সমাজ) 
নন্হিও জ্বর ও ০ ব্য স্পাই শীতল ্বীবুল্নন্য ০ ৮৯২ ্ত্লান্িস্ী তু নাতি স্সীন্িতড তু ॥ 
০৯০৯৯: সস: ০০5৮5 35 .-282০ 


ব্বাভী 38 ১০৯১ €লাতভি 34 ৮১ ব্রাক 3 হি, চোান্দশগীও আবাট্িক এএত্লাা 
চকউউত্বান্ম । কান ও ০১৯১১ - ৮৮ ১৩ ৪৩, ০১৯১৭০৪৬৬০৩ এরা 


মা এর দে স.) এর আদর্শ অনুসরণে জান্নাত পরাণ্ডির সুমহান 
বালিকাদের আত্মার উত্কর্ষ সাধনের মাধ্যমে সৎ-চরিত্রের 
জরি পুন 


তিলে 25451 পালা পম বা পর হরর সারে 
€ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, আদর্শবান শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। € মেধাবী, গরীব ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের যাচাই সাপেক্ষে 
শক্তিশালী কমিটি দ্বারা পরিচালনা । ফ্রি থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা ৷ 

€ স্বনামধন্য-বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিটির € ছাত্রীদের সুপ্ত মেধা র লক্ষে নিয়মিত সাহিত্য 
পরামর্শে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। সাংস্কৃতি প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের বযবসথা। 

€। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও সহজ পদ্ধতিতে গত 
বাংলা, গণিত ও ইংরেজীসহ পেশাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম | গতি 5 

৬ নূরাণী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা। «স্কুল থেকে আগত ও মৌলিক বিষয়ে দুর্বল ছাত্রীদের 

* হাতের লেখা সুন্দর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ । ্বল্লমেয়াদী কোচিং এর মাধ্যমে সম- ভর্তির ব্যবস্থা। 


যোগাযোগের ঠিকানা: মাদরাসা কার্যালয়, কাঞ্চন নগর বোদামতল), চন্দনাইশ, চ্টশ্রাম । 


মাওলানা মুজিবুর রহমান (প্রধান মূহাদিছ) (০১৮৩১-৬৬২৯২৪), মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছিন (ধধান গরিটালক) (০১৮২৩০৫৭২৫২), আনেমা তাহেরো আখতার শাহীন (শিক্ষা গরিচানিকা) (০১৮৪০ ১১0 


দশে 011৩ 09৩ ১া,এ ভবন (পণ, আকসা থাম কেন 
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ঞ্পবিভাগীয় পরিচালক: শামীম আরা বেগম প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা-বিভাগ, 


নান্দনিক স্থাপত্যের নিদর্শন 


এক সময় পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
মুসলমানদের । আর এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন 
প্রান্তে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আর এতিহ্যে 
জড়িয়ে আছে মুসলিম সভ্যতা । আর তখনকার 
মুসলিম সভ্যতা আনুষঙ্গিক সবকিছুর সঙ্গে সঙ্গে 
স্থাপত্য আর শিল্পকলায়ও ছিল অনন্য । তবে অন্য 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগ্তলোর তুলনায় মুসলিম 
স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো বরাবরই আলাদা ও 
ভিন্নমাত্রার । বিশেষত ভৌগলিক অবস্থান ও 
জাতিগত পার্থক্যের কারণে একেক জায়গার 
স্থাপত্যে একেক মাত্রা ছিল। তেমনি নানা 
জায়গার নির্মাণশৈলীর ভিন্নতাও ছিল অনেক । 
তবে ব্যতিক্রমী ও রাজকীয় ভঙ্গির পরশে নির্মিত 
এসব স্থাপত্য দেখলে সহজেই অন্যান্য 
জাতিগোষ্ঠীর স্থাপত্যশিল্প থেকে আলাদা করে 
চেনা যায় । এমনি এক নান্দনিক স্থাপত্যের নাম 
'নাকশ-ই-জাহান' ৷ মনজুড়ানো এই স্থাপত্যের 
অবস্থান ইরানের ইস্পাহান শহরে । আগে এটি 
“শাহ স্কোয়ার" নামে সবার কাছে পরিচিত ছিল। 

চারকোণাকৃতি বিশাল চত্বরে নির্মিত এই স্থাপনা 
বিশ্ব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে 
আছে । আর এই গুরুত্ব এবং 'নাকশ-ই-জাহান'- 
এর এতিহাসিক মূল্য বিচার করে ইউনেক্ষো 
এটিকে ওয়ার্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত 
করেছে । তবে 'নাকশ-ই জাহান* কোনো একক 
ভবন বা স্থাপত্যকর্ম নয় । বরং এটি হচ্ছে একটি 
চারকোণাকৃতি ক্ষেত্র । আর সেই ক্ষেত্রের ভেতর 
রয়েছে দুটি মসজিদ, দু'টি ধর্মীয় পাঠশালা এবং 
চোখ ধাধানো সৌন্দর্যমপ্তিতি একটি বিশাল 
প্রাসাদ । ১৬০২ থেকে ১৬১৯ খিস্টাব্দের 
মাঝামাঝিতে নির্মিত হয়েছিল এই এঁতিহাসিক 
স্থাপনাটি । নাকশ-ই-জাহানের নকশা তৈরি 
করেছিলেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত 
স্থপতি মোহাম্মদ রেজা ইস্পাহানি । আর 
মসজিদটির নামকরণ করা হয় ইস্পাহানে 
আমন্ত্রিত একজন লেবাননি ইসলাম প্রচারকের 
নামে । কারণ শেখ লুতফুল্লাহ নামক ওই ব্যক্তির 
ওপর তৎকালীন পারস্যের বাদশাহ শাহ আববাস 
বিশেষভাবেই মনোযোগী ছিলেন । মসজিদটির 
ভেতরে দাঁড়িয়ে গম্থুজের কেন্দ্রে তাকালে বাইরে 
ঠিকরে পড়া আলো দেখে মনে হবে যেন এক 
ময়ূর ছড়িয়ে আছে তার বাহারি পেখম | নাকশ-ই 
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উচ্চতা ৪২ মিটার । এর দরজা-জানালাগুলো 
কাঠনির্মিত হলেও সোনা-রুপার মতো মূল্যবান 
ধাতব পদার্থে ঢাকা । মসজিদের কিবলার দিকে 
আছে আরও দু'টি বড় বড় নান্দনিক মিনার । 

নাকশ-ই জাহানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য এবং 


র গাফু 
প্রাসাদটি পাচতলাবিশিষ্ট একটি ভবন | সাধারণত 
যে কোনো বাড়ি বা প্রাসাদের অভ্যর্থনা কক্ষ 
নিচের তলায় হলেও এর অভ্যর্থনা কক্ষটি 
একবারে পাচ তলায় । সবচেয়ে বড় কক্ষটি দামি 
পেয়ালা, ফুলের টব এবং মূল্যবান আসবাবে 
সজ্জিত । প্রাসাদের সামনের অংশে আছে 
গ্যালারি, যেখানে বসে শাসকরা পোলো খেলা 
এবং ঘোড়দৌড় উপভোগ করতেন । অপূর্ব সুন্দর 
এ প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয় ছয়টি ধাপে, যার 
জন্য সময় লেগেছিল দীর্ঘ প্রায় সাত বছর । 
নাকশ-ই জাহান চত্বরের মাঝখানে এখন রয়েছে 
কটি সুন্দর বাগান । এছাড়া প্রাসাদের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধিতে বর্তমানে বিশেষে উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


নন্টি 


গুরুতৃপূর্ণ স্থাপনা হচ্ছে আলী গাফু প্রাসাদ | এটি গ্রন্থনায়: রণক ইকরাম 
ছিল 
মু ত 
রাজক 
শীয় শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড শিক্ষার 
বাসভ গুরুতু অপরিসীম | তাই যে কোন সচেতন 
বন অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে ) ১৮৫ 
রে দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে রি রা 
এবং রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত টি 7৮1 
বত সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত ৮ 
দন ২... তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চ্টথাম 
কেন্দ্র 
] ডে-কেয়ার 
আলী শ্রফেঘ আথলা অমমান রর 
রথ ছাত্রদের লিশে্ কর্ম উম 
অ' ্ আছে ৮-_ ২0 শাওয়াল পর্ন 
€ খবৰ ওযু জ্ঞাচ ও দ্রে থেকে বৈশিষ্ট) 
মু দশম শ্রেণীত্র ভিফয 
সত লিজআগমভ) তর্তি আগামী 
এবং 5 ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 
মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 
গাফু 2 স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে 
৮ বিশেষ তি নস কুরআন ও 
টনি ভাষা আরবী আর্জি ভাষা ইংরেজি এবং 
6 তি এ বহনে হি অল্পের নিশ্চয়তাসহ 
| মারি ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 
পার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশথহণের 
স্যর 5  কাডেমীর তত্বাবধানে দাখিল পরীক্ষায় 
ক অংশগ্রহণের সু-ব্যবস্থা ৷ 
তৎকা ০ নু পদ্ধতিতে আরবী বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
লীন ০ উট শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাদশা দের ১১৮৭ রতি বিকাশে মাসিক বনু, বিতর্ক 
৫ শিখন ও ইসলামী সদগীতের ।? 
হ্‌ 5 পদ্ধতিতে পাঠ দান । 
5 আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার 
শাহ 5 পরিবেশন ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা। 
5 নী তিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও 
স এই 
প্রাসা 
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